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মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান রো.) চট্টগ্রাম 


স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ মুতা. ২০০৩ ইৎ 
ছ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান] 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
মা (িল্ষা প্রণালী ও বিভাগ সমুহঃ 


*%ঘ হাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স | ₹* হিফজ বিভাগ 
২ অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত : | »মান্র তিন/চার বছরে শিশুদেরকে সপ্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজভীদসহ সহীহ-ু্ধরূণে মুখস্থ করানো হয়। 
সিলেবাস দ্বারা র সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের গড়া (কুরআন, হাদীস, ফিকৃহ, নাহ্‌: ] » কালেমী-নামাজ, আযান-ইন্বামত, পাক-তাহারাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন করা হয়। আরবী, বাংলা, অংক ও ইংরেজীসহ শ্বী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 
+ প্রথম বছরের ইবৃতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা |: নুানী কিন্ডার গার্টেন 
ইংরেজিসহ ছালেছ ছানতীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। মু দুবহরেসহীহ-বমপে কুরআন সরীফ নাজেরা পড়ার যোগে গড়ে ভোলা 
++ অনর বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছা্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়ায়] 7 হিফজ নাজারা ও ভাগে যাওয়ার জন্য পুর্ণ প্রস্তুত করা হয়। 
৪৯০441512৮৫ - ৯০১ + যাবতীয় দু'আ ানমা ওজন সা শিষধা দা হয় নারী যত কিট পরত বাংলা, ইংরজী, অংক শিক্ষা দা হয়। 
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কুরবানীর তাৎপর্ষের 
শ বহুমাত্রিকতা 


নেক আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ আমল | এ 
কুরবানী কারণেই রাসূলুল্লাহ ক্র সবসময় কুরবানী করেছেন এবং 
আরবি শব্দ, আরবিতে কুরবানুন, সামর্থ থাকা সত্তেও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি তিনি 
কুরবুন শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ নৈকট্য, সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন । মহানবী ক্র বলেন, “যে ব্যক্তি 
উর, বিসর্জন ও ত্যাগ ইন্াদি। কুরবানী একটি রত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের 
ইবাদত এবং ইসলামের একটি অন্যতম এঁতিহ্য | শরীয়তের ঈদগাহে না আসে ।' 
পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার অন্তষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুলহঙ্জ কুরবানীর এ ফযীলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন সেই 
মাসের ১০, ১১ ও ১২ এ তিনটি দিনে আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট আবেগ অনুভূতি, বা একান্তিকতা যা নিয়ে 
নিয়মে হালাল পশু যবেহ করাই হল কুরবানী । ত্যাগ-তিতিক্ষা কুরবানী করেছিলেন আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম রা । 
ও প্রিয়বস্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করাই কুরবানীর কেবল গোশত ও রের নাম কুরবানী নয়। বরং আলির 
তা চলিত রানী হযরত ইবরাহীম এর অপূর্ব রাহে নিজের সম্পদের একটি অংশ বিলিয়ে দেওয়ার এ 
আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ। হাদীসে সর্মত আছে, শপথের নাম কুরবানী । গোশত খাওয়ার নিয়তে 


এ করলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। কেননা আল্লাহ 
রাসূলুল্লাহ উ্-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হু আ্াহণ তাআলার নিকট গোশত ও রক্তের কোন মূল্য নেই । মূল্য 


রাসূল! এ কুরবানী কী? তিনি বললেন, “এটা তোমাদের পিতা পরহ্যে খলাসের । আল্লাহ 
ইবরাহীম কুঁ্র-এর সুমাত । তারা বললেন, এতে আমাদের কি গারো রর রে ১০ 
কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন, “এর প্রত্যেকটি পশমের পশুর গোশত ও রক্ত পৌছবে না, পৌছবে কেবল তাকওয়া 
বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে । তীরা পুনরায় জিজ্ঞাসা [সূরা আল-হজ্জ: ৩] । 

করলেন, বকরীর পশমেও কি তাই? জবাবে তিনি বললেন, অতএব আমাদের একান্ত কর্তব্য, খাটি নিয়ত-সহকারে 
52514 টি 85-5 
ভাবে চলে আসছে কুরবানীর এতিহ্য ধারা । ৮৮ পশুর গোশত তিন অংশে ভাগ করে এক অংশ 
আজ থেকে পাচ হাজার বছর আগে হজরত ইবরাহীম /পযট্রি নিজের জন্য সংরক্ষণ, দ্বিতীয় অংশ আত্রীয়-স্বজনকে প্রদান 
স্বগ্রাদিষ্ট হয়েছিলেন প্রিয়তম বস্তু তথা তাঁর পুত্র ইসমাইল এবং তৃতীয় অংশ সমাজের অভাব ও দরিদ্র মানুষের মাঝে 
£র্বিই্র-কে কুরবানী করার জন্য | সে অনুযায়ী তিনি পরম বিলিয়ে দেওয়া ইসলামের বিধান । কুরবানীকৃত পশুর চামড়া 
করুণীময় আল্লাহর নতি জন্য প্িযপুরকে কুরবানী দিতে সি এতিমখানা ও মাদরাসায় পড়ুয়া দরিদ্র 
পর্যন্ত পুরুকে কুরবানী দিতে হয়নি । ইসমাইল এর হাসিল হয় এক দুঃখী ম সাহায্য দ্বিতীয় দীনী শিক্ষার 


পরিবর্তে কুরবানী হয় একটি পশু। মহান আল্লাহর' এই যার 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন হজরত ইবরাহীম /পধির । এই সর্বোচ্চ আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হয়ে । এটিই কুরবানীর 
তাগেরমহ্যাকে তুলে ধরাই ঈদুল আহহ পরবাসী নিয়ামক ও ্রণশি। এ অতি বাতিক ঘে কুরবানী করা 
পাশাপাশি মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, রবে সুন্নাত নয়, এটা এক রসম তরী প্রথা মাত্র । এতে গ্লৌশতের 
ভাগের মহিমা হৃদয়ের উদারতা সবকিছু মিল কুরবানীর এক ছড়াছড়ি হয় চপ সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা 
স্মরণায় অ | কুরবানীর পশু কুরবানীর র মাধ্যমে তপক্ষে 
সুস্থ মস্তিক্ষ, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম (মুসাফির নয় এমন ব্যক্তি) মানুষের মু ্য বিরাজমান প শক্তি, কাম, 2 
ব্যক্তিই ১০ যুলহজ্জ ফজর হতে ১২ যুলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যস্ত মোহ, পনি পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি রিপুগুলোকেই 
সময়ের মধ্যে নিসাব (সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে কুরবানী দিতে হয় ৷ আর হালাল অর্থে অর্জিত পশু কুরবানীর 
বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা সেই পরিমাণ নগদ অর্থ) পরিমাণ মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় । আমরা চাই ব্যক্তি, 
সম্পদের মালিক হয় তবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব | সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল অনিশ্চয়তা-শঙ্কা দূর হোক | 
কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মতো হিংসা-হানাহানি ও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কুরবানীর আনন্দে 
সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং যে শামিল হয়ে সকলের মধ্যে সাম্য ও 'সহমর্মিতার মনোভাব 
অবস্থায় সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় সেই অবস্থায় জাগিয়ে তুলতে হবে । 

কুরবানীও ওয়াজিব হবে । ড. আফ মখালিদ হোসেন 


অক্টোবর'১৩ _____________াল্্্্্্্। আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরবানী: মসায়িল ও তাৎপর্য 


হকলনে: মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


ধারা সূচনা হয় । যখন তাঁর দু" পু 
হাবীল ও কাবীল বিবাদে লিপ্ত 


পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল । অর্থাৎ 
হাবীলের কুরবানীটি কবুল হয়েছে । 
এই বিষয়টি কুরআন শরীফের সুরা এবি 
আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। হযরত আদম /ররবিই-এর 
বরদ্য়ের অনুসৃত কুরবানীর এ ধারাটি 


পরবরতীতে প্রায় সকল জাতি অনুসরণ 
করে আসছিল । সূরা হজ্জের ৩৪ নং 
রি আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

48012015062 এ 2 ৩৪5 


5252৫ 


9৩৮12-৮28:99-8855 


কোন বিধান নয় । এটি মানবজাতির 
সুচনাকাল থেকে চলে আসা একটি 
বিধান । তারপরেও বিভিন্ন যুগে জাতি 
ও কালের বিবর্তনে এ কুর 
চিরন্তন রবের নামে না করে বিভিন্ন 
দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা 
তার কুদরতের ফয়সালায় ইবরাহীম 
-এর মাধ্যমে বিশেষভাবে এ 
লা 


+ আল-কুরআন, সরা আাল-হজ ২২:৩৪ 


দেন। হযরত 
এ-এর ত্যাগ-তিতীক্ষার আদর্শ, 
সংগ্রাম সাধনার আদর্শ, প্রেম ও 
নৈকট্যের আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত 


অবিসৃত স্মৃতিরূপে আমাদের মাঝে 


চির জাগরুক হয়ে থাকবে । তা ছাড়া 
এ কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে 
পুরো মুসলিম জাতির জন্য একটি 
পালনীয় রীতি হিসেবে খোদায়ী নির্দেশ 
সাব্যস্ত হয়েছে ইরশাদ হয়েছে, 
[22468৯1৫298$549৩42৩ 

9%৮2৮1526% 
“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী 
মিল্লাতের অনুসরণ কর ।”২ 


কুরবানীর তাৎপর্য 
কুরবানী ইসলামের একটি গুরত্বপূর্ণ 
১৯ ও হযরত ইবরাহীম এবং 
ইসমাঈল £রবিই-এর স্মৃতিবিজড়িত 
সুনাত | হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের 
এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজী এজ ইরশাদ 
করেন যে, 
25100152905 (0১171 ১9৭ 
5১500191225 4:43 
২১১০ ও রে 00৭৩ ৮৩ 41 
নিও ১ 


২ আল-কুরআন, স্ুর/ আলে ইমরান; ৩:৯৫ 


অক্টোবর'১৩ -______ললল্্য। আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা 
ইবরাহিম /রবট্-এর স্মৃতি বিজড়িত 
একটি সুন্নাত । সাহাবায়ে কেরাম 
জিজ্ঞাসা করলেন, এতে আমাদের কী? 
তিনি বলেন, কুরবানীর পশুর প্রতিটি 
লোমর, কেশের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে । এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও 
উটের পশমের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে । 


থেকে বর্ণিত, অহী 
করেন, 
2০৮10০০2৬০6) 
091 14) 3792 ্ উরি 
৮৫০১০১০০৪৮ : 2221৩ 
58488584586 54 
নিল 
বনি আদমের অন্য কোন আমল 
আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নহে। 
কিয়ামত দিবসে কুরবানীকৃত পশুকে 
তার শিং, লোম এবং খুরসহ হাশরের 
ময়দানে উপস্থিত করা হবে এবং 
নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে । আর 
কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর 
নিকট কবুল হয়ে যায় | সুতরাং এ সব 
তোমরা সন্তুষ্ট থাক |” 
প্রতিবছর আমরা যে পশু কুরবানী 
করছি, তার গোশত তো আমরাই 
খাচ্ছি । তার চামড়া-হাড় দ্বারা তো 


আর 


উঠার 


ইরশাদ 


আমরাই উ হচ্ছি। কুরবানীর 
পশুর কোন আল্লাহর নিকট 
* আহমদ ইবনে 


খ. ২৩, পু. ৩৪, হাদীস: ১৯২৮৩, হযরত 
ইয়াজীদ ইবনে আরকম জর £ থেকে বর্ণিত 
৪$ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ত 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩, 

হাদীস: ১৪৯৩ 


অক্টোবর”১৩ 


পৌছে না। তাহলে এই কুরবানীর 
এর না তারিন রায় 


টে ৩৩৯ 


১১৫ 22 এ এতে 

ও 2355৯801400 
'কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ 
তায়ালার নিকট পৌছে না, পৌছে না 


তার রক্তও । তবে তোমাদের 
তাকওয়াই তার কাছে যায় | 
ঈদুল আযহার 

দিনের সুন্নাতসমূহ 


১. শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে 
যথা সাধ্য সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ 


রন 
বা 
ত্র: 
ঃ 


সে দিনের খাওয়াটা শুরু করা । 
৯. উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে বলতে 
যাওয়া | 
১০.ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া । 
১১.ঈদগাহে যাতায়াতের সময় রাস্তা 
পরিবর্তন করা । 
১২.কোনো ওজর না থাকলে পায়ে 
হেটে ঈদগাহে যাওয়া । 
১৩.ঈদের জামায়াতের আগে 
নফল নামায না পড়া । 


কুরবানী কখন 

কার ওপর ওয়াজিব 

অধিবাসী) এবং কুরবানীর দিন যে 
ওয়াজিব হয় এরূপ পরিমাণ মাল মজুদ 


€ আল-কুরআন, স্তর আল-হজ ২২:৩৭ 


থাকে, তার ওপর কুরবানী করা 
ওয়াজিব ।+ 


মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর 
সময়ে শরয়ী মুসাফির অর্থ স্বীয় বাড়ি 
থেকে সাড়ে ৫৪ মাইল দূরত্বের সফরে 
থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয় ।' 

উল্লেখ্য যে, সদকায়ে ফিতরের নিসাব 
বা পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত হওয়া শর্ত 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার 
ক্ষেত্রে উক্ত নিসাবের ওপর এক বছর 
পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় এবং নিসাবের 
মালে নামী (যো বৃদ্ধি পায়) বা ব্যবসার 
মাল হওয়াও প্রয়োজন নয় ।৯ 


ইত্যাদি জরুরি আসবাবপত্রের মধ্যে 
গণ্য নয়। এজন্য এগুলোর মুল্য যদি 
নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে 1১ 


মাসআলা: জমির মূল্য নিসাবের মধ্যে 
শামিল নয়। কিন্তু তার ফসল যদি 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে এবং তার 
মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে 
কুরবানী ওয়াজিব হবে | 
মাসআলা: নিসাবের মালিক হওয়ার 
জন্য সোনা-রুপার নিসাব পৃথকভাবে 
হওয়া জরুরি নয় বরং দুটি মিলে যদি 
সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের 
সমান হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ।+২ 


+ ইবনে আবিদীন, র্ধল ম্ুহতার আলাদ 
দ্ররারিল মুখতার - হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৫, পৃ. 
১৯৮ 

" মাওলানা জমিল আহমদ সাকরধওয়ী, 
আশরাফুল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩ 

৮ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ ইবনে আবিদীন, পরাগ খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

+০ (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া - ফতওয়ায়ে আলমগীরী 
খ. ৫, পৃ. ২৯২; (খ) ইবনে আবিদীন, 
গাঁওভ, পৃ. ১৯৮ 

+১ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

+২ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ঞ পৃ. ১৯৮ 


আত্তার্তহীদ 
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মাসআলা: স্ত্রীলোকের যদি নিসাব 
পরিমাণ নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র 
থাকে তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব | 

দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে । 
কেননা তার ক্রয় করাটাই মান্নতের 
পর্যায়ে পড়ে যা আদায় করা 


হ্যা, যদি অনুমতি নিয়ে একে অপরের 
কুরবানী করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে ১৭ 
মাসআলা: যদি কোন লোকের দশটি 
ছেলে সকলেই একসাথে থাকে তাহলে 
শুধু পিতার ওপরই কুরবানী ওয়াজিব 
হবে। আর যদি ছেলেরা নিসাবের 
পিতার ওপর ওয়াজিব হয় না।১৮ 
মাসআলা: যদি কোন বালিগ সন্তান 
নিসাব ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর 
ভিন্নভাবে কুরবানী করা ওয়াজিব ।৯* 
মাসআলা: কোন কোন স্থানে মানুষ 
এক বছর নিজের নামে এক বছর 
ছেলের নামে আর এক বছর নিজের 
স্ত্রীর নামে কুরবানী করে অর্থাৎ প্রতি 


বছর নাম পরিবর্তন করতে থাকে এটা 
জায়িয নয় ৷ বরং যার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব হয়, প্রতি বছর শুধু তারই 


উসুলকৃত মোহর, নিসাব (সাড়ে বায়ান্ন 
তোলা রুপার মূল্য) পরিমাণ হয় 
তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ।২ 

মাসআলা: পিতার জীবদশায় ছেলেরা 
যদি একই সাথে কুরবানী করে তাহলে 
তাদের সকলের মালকে বন্টন করে 
যদি প্রত্যেকের ভাগে নিসাব পরিমাণ 
সম্পদ হয় তাহলে প্রত্যেক আকেল- 
বালিগ ছেলের ওপর পৃথকভাবে 
কুরবানী করা ওয়াজিব । যদি এক 
ভাই এর নামে কুরবানী করা হয় 
তাহলে বাকী ভাইদের জিম্মা থেকে 
কুরবানী আদায় হবে না; বরং বাকী 
থেকে যাবে ৯ 

আসার পূর্বেই সফরে চলে যায় তাহলে 
সফরের মধ্যে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব নয় ।২৫ 


মাসআলা: বিশুদ্ধ মতানুসারে ছোট 
ছেলে-মেয়েদের পক্ষ থেকে কুরবানী 
করা ওয়াজিব নয় ৯ 


ভু, খ. ৬, পৃ. 
ভু খ. ৬, পু. 


; খ. ৬, পৃ. 


টা আবিদীন, গ্রাঙুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 

ইবনে আবিদীন, গরাওক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০৯ 
২৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাঙজু, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 
২ ইবনে আবিদীন, এাঁগক্, খ. ৫ পৃ. ২০০ 


ব্যক্তির নিকট রয়েছে যে ব্যক্তি 
অনুপস্থিত অথবা নিসাবওয়ালা ব্যক্তির 
মাল যদি কোম্পানির বা শরীকদারের 
নিকট থাকে তার থেকে নেওয়া অসম্ভব 
হয় এ অবস্থায় তাদের নিকট যদি 
মাল থাকে তবে তা বিক্রয় করে 
কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব 1৯৮ 

মাসআলা: নিসাবের মালিক যদি 
মানত করে তাহলে তার ওপর দ:টি 
কুরবানী করা ওয়াজিব । একটি নজর 
মাননতের, দ্বিতীয়টি নিসাবের 1৯ 


নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী না করে 
কোন মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে করে 
তাহলে জায়িয ।” কারণ যদি কোন 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য 
ধারণ করে এবং তার খাদ্য অপরকে 
দিয়ে দেয় তাহলে এটা যেমন জায়িয, 
অনুরূপ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানীও 
জায়িষ, কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি অসিয়ত 
না করে যায় তাহলে এ কুরবানী 
জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই আদায় 
হবে; সওয়াব মৃত ব্যক্তিও পাবে 1১, 


২; মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, খ. ৪, পৃ. ৫২০ 

২” (ক) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
ইমদাদুল ফাত7ওয়7, মাকতাবায়ে দারুল 
উলুম, করাচি, পাকিস্তান (১৪৩১ হি. 
২০১০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৫৩; (খ) মোল্লা 
নিযাম উদ্দীন, গ্রাওজ্ঞ খ. ৬, পৃ. ২৮৫ 

৯৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাঙভ, খ. ৫ পৃ. ২০৩ 
*০ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, গজ, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 

তী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এাওক্ খ. 


৪, পৃ. ৩৬৬ 
আত্তার্তহীদ ৬ 
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কুরবানীর পশ্ড ও শরীকদার 
মাসআলা: যদি কোন অধিক 
সম্পদশালী লোক শুধু একটি বকরী বা 
বড় জন্তর থেকে মাত্র একটা অংশ দেয় 
তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে 
যাবে ১২ 

মাসআলা: ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা 
কুরবানী করা জায়িয এবং এ জাতীয় 
পশুই কুরবানীর জন্ত 15: 

মাসআলা: এ পশু ব্যতীত অন্য 
জাতীয় জন্তু যেমন-_ হরিণ, নীলগাই 
ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী জায়িয নয় ।% 
নর-মাদী দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই 
কুরবানী করতে পারে ।% যদি এগুলো 
দ্বারা একাধিক ব্যক্তি কুরবানী করে, 
তাহলে কুরবানী আদায় হবে না ।** 
মাসআলা: কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও 
উটের মধ্যে এক থেকে সাত জন 
পারে 1৩৭ 

মাসআলা: একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম, যখন তার মূল্য 
গরু, মহিষ ইত্যাদির সাত অং 
এক অংশের সমান অথবা বেশি 
হয় ১৮ 

মাসআলা: নর ও মাদী জন্তর মধ্যে 
যদি উভয়ের মূল্য ও গোশত সমান হয় 
তাহলে মাদীর কুরবানী উত্তম 1২ 
মাসআলা: যদি বড় জন্তর মধ্যে কারো 
অংশ সাত ভাগের একভাগ থেকে কম 


৪, পৃ. ৩১ 
রঃ আবিদীন, ঞওজ্চ খ. ৫, পৃ. ২০৫ 


হয় তাহলে একজনেরও কুরবানী হবে 
না।? 
মাসআলা: তবে হ্যা, বড় জন্ততে যদি 
সাত শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় 
শরীক বা তিন শরীক তাহলে কোন 
অংশ যেন একভাগ থেকে কম না 
হয় ৪১ 

মাসআলা: এরূপভাবে শরীকী জন্তর 
মধ্যে প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা 
অন্যান্য নৈকট্য লাভের নিয়ত হতে 
হবে; যেমন আকীকা, মান্নত, নফল 
কুরবানী প্রভৃতি 1২ 
মাসআলা: সাত শরীকের মধ্যে কারো 
যদি শুধু গোশত খাওয়ার অথবা বিক্রয় 
কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে 15 
মাসআলা: উত্তম হলো, জন্ত ক্রয় 
করার পূর্বেই অংশীদার নির্দিষ্ট করে 
নেয়া এবং সকলের নিয়ত জেনে 
নেয়া । যদি কারো উদ্দেশ্য কুরবানী 
বা নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, 
তাহলে তাকে অংশীদার করা যাবে 
না। 


মাসআলা: যে জন্ত কয়েকজনে মিলে 
ক্রয় করা হয়, তা সকলের অনুমতি 
ব্যতীত কোন কারণবশত: বিক্রয় করা 
অথবা পরিবর্তন করা ঠিক নয় 1৯ 


মাসআলা: ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ 
অংশ ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম 
ঞ্ঈ বা পীর-আউলিয়ার নামে কুরবানী 
করলে দুরস্ত আছে । কিন্তু মাইয়্যতের 
নামে কুরবানী হবে না এবং মাইয়্যত 
সাওয়াবও পাবে না। কেননা 
মাইয়্যতের ভাগে কয়েকজন শরীক 
হয়ে যাচ্ছে । বরং কোন শরীক একাই 


"৪ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাজ্ঞ খ. ৬, পু. 
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সপ্তম অংশ তাদের নামে কুরবানী 
করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী হবে 
এবং মাইয়্যত কুরবানীর সাওয়াব 
পাবে 1 


সময় যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি 
কোন লোক পরে অংশ নেয়, তাহলে 
ভালো, অন্যথায় আমি একাই কুরবানী 
দেব । তারপর সেই গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়িয 
হবে; কিন্তু শর্ত হলো শরীক 
সাতজনের মধ্যেই সীমিত থাকতে 
হবে ৮ 
মাসআলা: যদি জন্ত ক্রয় করার সময় 
কাউকে শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, 
বরং পুরো গরুই একাই কুরবানী করার 
ইচ্ছা হয়, তাহলে এ গরুর মধ্যে কোন 
শরীক না নেয়াই ভালো । কিন্তু যদি 
কাউকেও শরীক করে নেয়, তাহলে 
দেখতে হবে যে জন্ত ক্রয়কারী ধনী না 
গরীব । ধনী হলে তার জন্য শরীক 
নেয়া জায়ি হবে । আর গরীব হলে 
তার জন্য না জায়িয । তারপরও যদি 
শরীক করে নেয় তাহলে ওই গরীবের 
কুরবানী হবে না ।৯ 
মাসআলা: আর যে ব্যক্তি কুরবানী 
হতে পৃথক হয়ে গেল তার ওপর যদিও 
ব্বানী ওয়াজিব ছিল না, তা সত্তেও 
শরীক হওয়ার কারণে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে গেছে । সুতরাং 
যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী 
না করা হবে অথবা তার অংশ পৃথক 
না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য 
অংশীদারগণের কুরবানী হবে না 14০ 
মাসআলা: যদি কুরবানীর জন্তু যবেহ 
করার আগেই কোন শরীক মারা যায়, 
পরে যদি ওয়ারিসগণ মৃতের পক্ষ 


৪৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাগজ্, খ. ৩, পৃ. ৫৭৩ 

১” মাওলানা জমিল আহমদ সাকরধওয়ী, 
প্রাজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ১৮৬ 

"৯ (কে) ইবনে আবিদীন, গাগুভ, খ. ৫, পৃ. 
২১; খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ঞ৩ক্ত খ. 
৬, পৃ. ৩৩৭ 

₹ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
গাঁগজ্, খ. ৮, পৃ. ২০৬ 
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কিন্তু ওয়ারিশ বালিগ হওয়া শর্ত । যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালিগ না 
হয় অথবা বালিগ কিন্তু ইজাযত না 
দেয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত 
শরীকের অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ কারো কুরবানী সহীহ হবে 
না। 

মাসআলা: ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট 


দেখতে হবে । যদি এরূপ বাচ্চার মা 
জায়ি । এভাবে আমেরিকান গাই 
শুয়ারের মতো না হয়ে গাই এর মতো 
হলে কুরবানী জায়িয ।£২ 

মাসআলা: কুরবানীর জন্য মোটা, 
তাজা ও সুন্দর জন্ত ক্রয় করা মুস্ত 


মাসআলা: যদি কোন জন্ত কারো 
নিকট নির্দিষ্ট অংশের ওপর পালন 
করতে দেওয়া হয়, তাহলে পালনকারী 
তার মালিক হয় না। সুতরাং ওই 
পালনকারী থেকে সেই জন্ত ক্রয় করে 
কুরবানী করা জায়িয হবে না। বরং 
তার প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে ক্রয় 
করতে হবে 1৮ 
মাসআলা: অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী 
তাহলে কুরবানী সহীহ হবে না ।” যার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে তার 
পক্ষ থেকে কুরবানীর জন্য অনুমতি 
নেওয়া ওয়াজিব ।% 
মাসআলা: যে জন্ত সব সময় নাপাক 
ভক্ষণ করে, সে জন্তর কুরবানী জায়িয 
নেই 1৯ 


হাব । হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে মাসআলা: ধনী লোকের কুরবানীর 


যে, রাসূলে খোদা স্তর খুব সুন্দর হষ্ট- 
পুষ্ট জন্ত দ্বারা কুরবানী রি 


মাসআলা: গর্ভবতী জন্তর কুরবানী 
জায়িয | কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার সময় 
নিকটবতী হয়, তবে তার কুরবানী 
মাকরাহ । 

মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্ত 
গর্ভবতী বলে জানা ছিল না, কিন্তু 
যবেহ করার পর পেট হতে বাচ্চা বের 
হলো । এখন বাচ্চা যদি জীবিত বের 
হয় তাহলে তাকে যবেহ করে খাওয়া 
জায়িয 1১ 


€৯ ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
৫২ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 


এও, খ. ৩, পৃ. ৫৫০ 


জন্তু পরিবর্তন করা জায়েয । আর 
ক্রয় করে থাকে তাহলে সেও পরিবর্তন 
করতে পারবে | 


মধ্যে কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, 
দুম্বা, নর হোক বা মাদী এক বছর পূর্ণ 
হওয়া জরুরি । তবে যদি ছয় মাসের 
দুম্বা ভেড়া এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, 
দেখতে এক বছরের মতো মনে হচ্ছে 
অর্থৎথ এক বছর বয়সের দুম্বা বা 
ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে কোন পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে এরূপ ছয় 
মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা কুরবানী 
করা জায়িয। অন্যথায় জায়িয না। 
কিন্তু ছাগল যতই মোটা-তাজা হোক 
না কেন তার এক বছর পূর্ণ হওয়া 


£” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, রাজ, ৬ষ্ট খণ্ড, পু. 
২১৭ 

৯ ইবনে আবিদীন, গজ, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

১০ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাঁঙভ্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৫ 

১ ইবনে আবিদীন, ঞঁওক্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

* সম্পাদকমণ্ডলী, ফত/ওয়য়ে দারজ্ল উলুম, 
খ. ৭, পৃ. ১৮৭ 


মাসআলা: গাভী, বলদ, মহিষ নর বা 
মাদীর দুই বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। 
একদিন কম হলেও কুরবানী জায়িয 


মাসআলা: জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর 
পূর্ণ বয়সের কথা বলে, আর দেখতে 
কথার ওপর নির্ভর করা জায়িয |” 


ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী জায়িয | 
কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ 
তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে 


মাসআলা: এভাবে যে জন্তুর এক 
ঙ৬ 


দিকে ঘাস রেখে দেখতে হবে, সে 
ঘাসের দিকে যাচ্ছে কিনা এবং 


* (ক) ইবনে আবিদীন, গ্রাঙক্, খ. ৫, পৃ. 
২০৪; (খ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঙক্, 
খ. ৬, পৃ. ২১ 

৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এীওক্ত, খ. 
৫, পৃ. ২০৫ 

১৫ ইবনে আবিদীন, গজ, খ. ৫, পৃ. ২২৫ 

৬* আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া ফী শরাহি 
বিদায়াতিল মবুবতাদী, খ. ৪, পৃ. ৪১৩ 

** মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাঙভু খ. ৬, পৃ. 
৩০০ 

১ ইবনে আবিদীন, ওক, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

১৯ ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 


অক্টোবর'১৩ ল্য আত্তার্তহীদ ৮ 
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মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাঙভু খ. ৫, পৃ. 


২ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 

৫ আবিদীন, এাঁঙক্ত খ. ৫ ২০৫-২০৬ 

* ইবনে আবিদীন, গ্াওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ২০৫ 
গ্রাঙভ, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 


মাসআলা: যদি কুরবানী করার পূর্বেই 
জন্তর মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি 
হয়, যার কারণে কুরবানী না-জায়িয 
ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে । আর 
লাফালাফির কারণে কোন দোষ সৃষ্টি 
হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই । সে জন্ত 
দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে যাবে | 


মাসআলা: যুলহজ মাসের ১০ তারিখ 
থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত 
কুরবানীর সময় ।7? 

মাসআলা: ১০ যুলহজ কুরবানী করা 
সবচেয়ে উত্তম ৷ তার পর পযয়িক্রমে 
১১ ও ১২ তারিখ । সুতরাং অনিবার্য 
কোন কারণ ব্যতীত দেরি না করাই 
উত্তম 1৮ 


মাসআলা: কারো কুরবানীর জন্ত 
হারিয়ে গেছে । সে আরো একটি জন্ত 
ক্রয় করল। অতঃপর কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যেই হারানো জন্তটি 
পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা যদি ধনী 
ওপর যে কোন একটি জন্তুই কুরবানী 
করা ওয়াজিব । আর যদি গরীব 
লোকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে 
ওয়াজিব | তবে ধনী লোক যদি প্রথম 
জন্তটি কুরবানী করে তাহলে কোন 
কথা নেই । আর যদি দ্বিতীয়টি কুরবানী 
করে তাহলে দেখতে হবে কোনটির 
মূল্য বেশি । যদি প্রথমটির মূল্য বেশি 
মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দেওয়া 
মুস্তাহাব 1” 


* ইবনে আবিদীন, প্রাওজ্ খ. ৫, পৃ. ২০৭; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এজ, 
খ. ৪, পৃ. ৭২ 

৭ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাঙভু খ. ৬» পৃ. 


২৮৮ 

* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাঙভ্ খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 

** কে) ইবনে আবিদীন, গ্রাগজ্ক খ. ৫, পু. 
২০৫; খে) মাওলানা জমিল আহমদ 
সাকরূধওয়ী, প্রাজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ২৪৬ 


অতিবাহিত হয়ে গেছে; কিন্তু দুটো 
জন্তর মধ্যে একটিকেও যবেহ করা 


এমন লোক যদি কুরবানীর দিনসমূহ 
পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করে 
তাহলে তার ওপর কুরবানী ও অসীয়ত 
কোনটাই জরুরি নয় ।৮* 


মাসআলা: কুরবানীর দিন নিয়ে যদি 
দিন বা তৃতীয় দিন কুরবানী করা 
মুস্তাহাব |”; 


কুরবানীর কাযা 

মাসআলা: কোন ধনী লোক কোন 
ব্যস্ততা বা অজ্ঞতার কারণে অথবা 
অন্য কোন কারণবশত কুরবানীর 
সময়ে কুরবানী করেনি এবং কুরবানীর 
দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে 
এক কুরবানীর মূল্য গরীবদের মাঝে 
বন্টন করে দেওয়া ওয়াজিব 1৮৩ 


মাসআলা: যে এলাকা বা শহরে 
জুমুআ ও ঈদের নামায শরীয়ত মতে 
ওয়াজিব, সেখানে ঈদের নামাযের পর 
কুরবানী করতে হবে 1” 

মাসআলা: এরপ স্থানে যদি কেউ 
নামাযের আগে কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না । বরং নামাযের 
পর তার ওপর আরও একটি কুরবানী 
করা ওয়াজিব 1৮৫ 


” ইবনে আবিদীন, ওক খ. ৫ পৃ. ২০৫ 
৮৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গাঁও, খ. ৬, পু. 
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মাসআলা: যে স্থানে ঈদের নামায 
ওয়াজিব, সেখানে যদি কোন শরয়ী 
কারণবশত নামায পড়তে না পারে, 
তাহলে সে স্থানে সূর্য চলে যাবার পর 
কুরবানী জায়িয 1”, 

তাদের কুরবানীর জন্তুকে এমন স্থানে 
সুবহে সাদিকের পূর্বেই প্রেরণ করে 
যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয়; 
তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই 
স্থানে যবেহ করা যাবে । এতে তার 
কুরবানীও শুদ্ধ হবে 1”? 
মাসআলা: যে শহরের কয়েক স্থানে 
ঈদের নামায হয় সে শহরের যে কোন 
এক স্থানে ঈদের নামায পড়ার পর 
জন্তু যবেহ করা জায়িয |” 
মাসআলা: নামাযের পর খোত্বার 
আগে যদি কেউ জন্ত যবেহ করে, তবে 
কুরবানী সহীহ হবে; কিন্তু এরূপ 
করনেওয়ালা গোনাহগার হবে ।৮* 
মাসআলা: প্রথম দিন ঈদের নামায 
পড়ার পরই কুরবানী করা হয়েছে । 
পরে জানা গেল যে, কোন কারণে 
ইমামের নামায বাতিল হয়ে গেছে 
(যেমন-_ ভুলক্রমে বিনা ওযুতে নামায 
পড়ানো হয়েছে) তাহলেও সেই 
কুরবানী সহীহ হবে ৯? 
মাসআলা: কোন শহরে কারফিউ বা 
অন্য কোন ফেতনা-ফাসাদের কারণে 
তাহলে সুবহে সাদিকের পর যবেহ 
করা জায়িয ।৯ 


ঞ 


আরও 


২৮৮ 
৯২ আল-মারগীনানী, প্রাজ্ঞ খ. ৪, পৃ. ৪৩০ 


অক্টোবর”১৩ 


জানে তবে অন্যের দ্বারা যবেহ 
করানোর সময় সেখানে তার উপস্থিত 
থাকা উত্তম 15 

মাসআলা: যবেহের স্থানে পদরি 
ব্যাঘাত হলে মহিলা সেখানে উপস্থিত 
না থাকলেও কোন অসুবিধা হবে 
না।৯৫ 
মাসআলা: অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা 
বা গোস্ত হতে না দেওয়া হয় ।৯৬ 


মাসআলা: নাবালিগ বাচ্চা যদি যবেহ 
করাতে কোন ক্ষতি নেই; যবেহ সহীহ 
হবে ।৯? 

মাসআলা: এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ 
হাতে যবেহ করতে পারবে । এতে 
কোন ক্ষতিও নেই 1৯৮ 


কুরবানীর জন্তকে খুব ভালোভাবে 
খেতে দিবে এবং ছুরি ধার দিয়ে নেবে, 
ভোতা ছুরি দ্বারা যবেহ করা উচিত 
নয়। কেননা এর দ্বারা জন্তর কষ্ট 
হয় 1১০০ 


৯৩ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ঞ৩ক্, 


২৯ 

৯$ ইবনে আবিদীন, গাঁগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 

৯৫ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ঞগভ, 
২০৯ 

৯* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ_৫, পৃ. ২০৮ 
৯৭ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, ওক, খ. 
৪, পৃ. ৩১৪ 
৯” হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাঙভ, খ. ৩, পূ. ৫৪৮ 

৯৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গল্গুহী, গ্রাওক্ত, খ. 

১৩৯৭ 

ছি উম্মত আশরফ আলী থানবী, 

এাঁগুজ্, খ. ৩, পৃ. ৫৪৭ 


মালিকের পক্ষ থেকে তার অনুমতি 
ব্যতিত কুরবানীর নিয়তেই যবেহ 
করে, তাহলে কুরবানী সহীহ হবে এবং 
যবেহকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব 
হবে না ১০১ 

মাসআলা: যবেহ করার সময় 
যথাসম্ভব সহজভাবে যবেহ করবে এবং 


কেবলামুখী করে শুইয়ে দিতে হবে। 
একান্ত অসুবিধা ব্যতীত এর উল্টো 
করবে না ।১০৩ 

আকবার বলে যবেহ করা ওয়াজিব | 
যে যবেহ করবে তার জন্যই এটা বলা 
জরুরি; অন্যান্য লোকদের জন্য বলা 


ওপর হাত রাখে, তাহলে দু'জনেরই 
বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলা 
জরুরি । যদি উল্লিখিত দু'জনের 
একজনে বিসমিল্লাহ বলে আর 
অন্যজনে তভ না বলে, 
তাহলে জন্ত হালাল হবে না 1১৫ 
মাসআলা: আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য 
হালাল হবে না ১০ 


মাসআলা: যবেহের মধ্যে চারটি রগ 
কাটা জরুরি । রগগ্ডলোর নাম যথা-_ 
হলকুম (শ্বাস-প্রশ্বাস নালি), মারীর 


১০১ ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২১০ 
১০২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
রাত খ. ৩, পৃ ৫৩৭ 
০৩ মুফতী মাহমুদ হাসান গন্ুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
1 
০ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
এক, খ. ৩, পৃ ৫৪০ 
১০৫ ইবনে আবিদীন, এরাও, খ. ৫, পৃ. ২১২ 
১০৬ ইবনে আবিদীন, প্ওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 


আত্তান্তহীদ ১০ 
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(খানাপিনার নালি), ওয়াদজান, ডানে- 
বামে দুই শাহী রগ 1১৭ 

মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্তর 
মাথা একেবারে যেন পৃথক না হয়; 
কেননা এরূপ করা মাকরূহ । কিন্তু 
ভুলক্রমে এরূপ যদি হয়েই যায়, 
তাহলেও কুরবানী হয়ে যাবে 1০ 
মাসআলা: যবেহ করার পর পরই 
তৎক্ষণাৎ চামড়া খোলা মাকরূহ । বরং 
ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ।১০৯ 
মাসআলা: যবেহের সময় বিসমিল্লাহ 
বলতে ভুলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ 


ইচ্ছাকৃত 4 ৮: ও %% ছেড়ে দেয় 
তাহলে কুরবানীও আদায় হবে না, 
গোশতও হালাল হবে না |? 


মাসআলা: যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও 


++ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাঙভ, খ. ৩ পৃ. ৫৩৭ 

৮” ইবনে আবিদীন, পাঁওভ্ু খ. ৫, পৃ. ১৮৮; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্ুহী, এরাও 
খ. ৪, পৃ. ৩২৪ 

*৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গ্গুহী, গরাওক্ত, খ. 
৬, পৃ. ২৯৮ 

১০ (ক) আল-মারগীনানী, পঞাওভ্ঞ খ. ৪, পৃ. 
৪১৯; (খ) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী 
থানবী, ঞওজ্ঞ খ. ৩ পৃ. ৫৫৮ 

১ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুভ, খ. ৫, পৃ. ১৯৯ 
+*২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


ওয়াজিব এবং 
মুস্তাহাব | 


একাধিকবার বলা 


নামাজের পরও তাকবীর পড়া 
ওয়াজিব ।১১ঃ 
মাসআলা: তাকবীর পড়া ভুলে 


যাওয়ার পর মসজিদের ভিতরেই তা 
যদি স্মরণ হয় অথবা ময়দানে নামায 
স্মরণ হয়, তাহলে সাথে সাথে 
তাকবীর পড়ে নিলেই ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে । অন্যথায় আদায় হবে 
নী 


ইমাম তাকবীর বলতে ভুলে যায়, 
মুক্তাদীর উচিত উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর 
পড়া; যেন ইমাম ও অন্যান্য নামাধীর 
স্বরণ হয় এবং তারাও তাকবীর বলে । 


১১১৮৬৯৯৬ 

মাসআলা: যবেহকৃত জন্তুর আটটি 
জিনিস ব্যতিত বাকি সব কিছুই খাওয়া 
হালাল। সেই আটটি জিনিস হল 
হারাম মগজ অর্থাৎ হাস-সুরগী 
সুতার মতো সাদা মগজ, অণ্ডকোষ, 
প্রবাহিত রক্ত, গদুদ, মাংসগ্্থি পিত্ত 
লিঙ্গ, গুয্যধার, পেশাবের থলি 1১৮: 
মাসআলা: কুরবানীর গোশত নিজে 
এবং ফকীর, অভাবগ্রস্থ লোকদের 
খয়রাত করবে 1১১: 


+*৩  তাহতাওয়ী, আল-হাশিয়া আলা 


পৃ. ২৯৫ 

** তাহতাওয়ী, ওক পৃ. ২৯৪ 
৫ তাহতাওয়ী, এগ, পৃ. ২৯৪ 
+** ইবনে আবিদীন, এাওজ্ খ. ৫, পৃ. ১৯৭ 
++ ইবনে আবিদীন, এরাগুজ, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 


গোশত তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ 
মিসকীনকে দেওয়া, এক অংশ নিজের 
আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে 
দেওয়া এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার- 
পরিজনের জন্য রাখা 1১৮ 


মাসআলা: হ্যা, যদি কারো সন্তান- 
সন্ততি বেশি হয় তাহলে সে কুরবানীর 
সমস্ত গোশত নিজেরাই খেতে পারে; 
এতে কোন ক্ষতি নেই । আর হাদিয়া 
ও সদকা করা থেকে নিজ পরিবারের 
লোকজনকে খাওয়ানো সবেত্তিম ৯১ 
মাসআলা: কুরবানী যদি নযর 
(মানত)-এর হয়, তাহলে রি 
গোশত সদকা করা ওয়াজিব 1১২০ 
মাসআলা: শরীকী জন্তর গোশত 
ওজন করে ভাগ করতে হবে ৷ অনুমান 
বা আন্দাজ করে বন্টন করা যাবে না। 
কেননা কম বা বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে 
সুদ হয়ে যাবে । পরস্পরের মধ্যে 
সন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও না-জায়িয 
হবে ১১ 

মাসআলা: হ্যা, যদি সব শরীক মিলে 
গোশত বন্টন না করে ফকীর, আতীয়- 
স্বজনকে বন্টন করে দেয় অথবা খানা 
রানা করে খাওয়াবার ইচ্ছা করে 
তাহলে ওজন না করলেও না-জায়িয 
হবে 1১২২ 


পু রা 2 
অমুসলিমকে ব্যতীত 


দেওয়া নী৯৪ কিন্তু না দেওয়া 
উত্তম | কেননা এটা কুরবানীর মর্যাদার 
পরিপন্থী | 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত, চর্বি, 
হাড্ড-মগজ, চামড়া বিক্রি করা 
মাকরুহে তাহরীমা ৷ তা সত্তেও যদি 


অক্টোবর'১৩ ________্্্। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


কেউ বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য 
সদকা করা ওয়াজিব। এভাবে 
উল্লিখিত দ্রব্যগুলি কসাইকে পারিশ্রমিক 
হিসেবে প্রদান করা জায়িয নয় ।১২৪ 
মাসআলা: যবেহ করার পারিশ্রমিক 
পৃথকভাবে দিতে হবে । তা না হলে 
সবার কুরবানী সম্পূর্ণ হবে না; অর্থাৎ 
মাকরূহ হবে ।১৫ 

ইত্যাদি সব কিছু খায়রাত করে 
দেবে 1১২৬ 

ইত্যাদি ভেজে নিজেও খেতে পারে 
এবং অপরকে খাওয়ানো যাবে। 
হাদিয়া-তোহফা দেওয়াও যাবে কিন্ত 
তা বিক্রয় করা জায়িয নয় । কেননা 
চর্বিও তো কুরবানীর অংশ 
মাসআলা: কুরবানীর গোশত শুকিয়ে 
জমা করে রাখাও জায়িয ।১২ 


ব্যবহার করতে বা দান করতে 
পারবে । অথবা বিক্রয় করে তার মূল্য 
সদকা করে দিতে হবে ।৯৮ 


তাদেরকেই দিতে হবে ৷ আর চামড়া 
বিক্রয় করে যে পয়সা পাওয়া যায় 


২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 

১ 

২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 

২৬পাওজ, খ- ৩; পৃ. ৫৬৪ 

২ ইবনে আবিদীন, প্রাক, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 
"৭ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাওভ, ইবনে 


অবিকল সে পয়সাই দান করবে; 
পরিবর্তন করা ভালো নয় ।৮৩০ 
মাসআলা: চামড়ার মূল্য দ্বারা মসজিদ 
মাদরাসা মেরামত করা অথবা 
মাদরাসার মুহতামিম বা শিক্ষককে 
অথবা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, 
খাদেমকে বেতন দেওয়া বা অন্য কোন 
নেক কাজে ব্যয় করা জায়িয নয়; বরং 
সাদকা করে দেওয়াই ওয়াজিব ।১৩১ 


কাজে লাগানো যায় । যেমন চালনী 
বানানো, মশক বা বালতি অথবা 
করা । অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য 
জিনিসের পরিবর্তে প্রদান করাও 
জায়িয ।১৩২ 

মাসআলা: এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব 
বাধানো, পুরস্কার দেওয়া বা সাহায্য 
হিসেবে কাউকে দিয়ে দেওয়া 
জায়িয |১৩৩ 


পিতা মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে দেওয়া 
জায়িয; কিন্তু মূল্য দেওয়া জায়িয 
অর 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া কোন 
সমিতিতে চাদা বাবদ দেওয়া জায়িয 
নার] 


++ ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
* হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্াঙভ, খ. ৩, পূ. ৪৮৯ 

'স ইবনে আবিদীন, গ্রাগুজ, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
* ইবনে আবিদীন, গাও, খ. ৫, রা ২০৯ 
* হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
রাজ, খ. ৩, পৃ. ৫৫২ 
* হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
এনা পৃ. ৫৪০ 
৩» মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
াগক্, খ. ৮, পৃ. ২৩৮ 


এর পরিবর্তে গোশত নিয়ে তা নিজে 
ভোগ করে; এটা একেবারেই না- 
জায়িয ।১৩৮ 


মাসআলা: যারা নিজের নামে কুরবানী 
করে না তারাও যদি চুল ইত্যাদি না 
কাটে তাহলে মুস্তাহাবের সাওয়াব 
পাবে এবং তারা কুরবানীর সাওয়াবও 
পাবে । বাকি তারা চুল, নখ ইত্যাদি 
নামাযের আগে কেটে নেবে । 
মাসআলা: কুরবানীর জন্ত যবেহ 
করার পূর্বে তার দ্বারা কোন কাজ 
করানো মাকরূহ |১:5 


১. ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং 


৩৭ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
গ্াঁঙভ, খ. ৮, পৃ. ২৩৯ 

১৩৮ ইবনে আবিদীন, গরাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৯; 
হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
, প্াক্ত, খ. ৩, পৃ- ৫৬৪ 
* মুফতী মাহমুদ হাসান গন্গুহী, প্রাজ্ঞ খ. 
৪, পৃ. ২২৭, ৩৯৩ 

১৯০ ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ. খ. ৬. পৃ. ২৮৪ 


অক্টোবর'১৩ ____7. ল্য আত্তার্তহীদ ১ 
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যে কোন নফল নামায পড়া ;, 


৪৮৮ -তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 
- ও জদ উট ক ছিব ৰা | গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 


হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 

হবে। 

| বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 

র্ ১১৬৪৮ ৯৪৭। ( দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
মারি উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 


»এ০০৮০2৫ । মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 


৩. কুরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের | 
আকীকার অংশ দিলেও দু'ভাগ | 
দিতে হবে । 


ওয়াজিব । পাবে। 
৫. সুদখোরের সাথে কুরবানীতে | গুলেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
শরীক হওয়া উচিত নয় । 


প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । 


উনারা রে মর কোন ক্ষেত্রে ঞ-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


ঠাণ্তা না হওয়া পর্যন্ত চামড়া খোলা 
এবং পায়ের রগ কেটে দেওয়া 
নিষেধ । ৃ 
৭. কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর 
থেকে আলাদা না করা পর্যন্ত তা 


( ৬আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

। গুপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
বিক্রি করা বা তার জামানত গ্রহণ | উবে 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

করা না-জায়িয | | 
৮. কুরবানীর জন্ত যবেহ করার সময় | *ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
সব _শরীকদারের নাম নেওয়া | করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 

8810 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


হতবাক িভাবর ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

৯. মুশরিক তথা যারা শিরকে লিগ্ত | গলেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
তাদের সাথে শরীক হয়ে কুরবানী | জআা/স-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
করলে কারো কুরবানী হবে না । । (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 


১০.চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা ; 
2 আবশ্যক | 
সায়াবের ৮৬ ( *লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | লেখা মনোনীত 
করে দেওয়াই ওয়াজিব | ৰ 
১১.কুরবানীর চামড়ার টাকা, যাকাত, 


৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ভৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 


হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, ! হয়। 
মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদিতে 
, লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
শী ৬০০ | প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 
, গুলেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 
, গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
। দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


বোর্ডিং রয়েছে সেখানে দেওয়া 
জায়িয ১২ 


*১ মুফতী রশীদ আহমদ, আহ্সাহুল 
ফাতাওয়া, খ. ৭, পৃ. ৫৩৫ 

১৯২ মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগক্ত, খ. ৭, পৃ. 
৫৩২ 


স।ম।কা।লী।ন 


পবিত্র 


কাপড়ের; সাধারণত সাদী, এক টুকরা 
পরতে হয় লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে । 
মতো উড়িয়ে । বহিরাগতদের ইহরাম 
বাঁধার জন্য কয়েকটি স্থান নির্দিষ্ট করে 
আমাদের দেশ থেকে যারা হজে যান, 
সাধারণত তারা হজ ও ওমরা একসঙ্গে 
করেন । একে বলা হয় হজ্জে তামাত্ু । 
তাদের জন্য ইহরামের নির্ধারিত স্থান 
“মীকাত' হচ্ছে ইয়ামানের 
ইয়ালামলাম" পাহাড় । উড়ো জাহাযে 
সেই মীকাত অতিক্রমকালে গায়ের 
কাপড় বদলে ইহরাম বাঁধা কঠিন। 
তাই ইহরাম বাধতে হয় বিমানে ওঠার 
আগে । নামাযে কানের লতি বরাবর 
দু'হাত তুলে মনে মনে আল্লাহু 
হজের ইহরাম বাঁধতে হয় উচ্চস্বরে 
'লাববাইকা... পাঠ করে । 


অক্টোবর'১৩ 


মক্কা শরীফ 
তাওয়াফ বা সাত বার প্রদক্ষিণ ও 
সাফা মারওয়ায় সায়ী (দ্রুত গতিতে 
যাওয়া আসা) করা এবং মাথার চুল 
ছোট কিংবা চেছে ফেলার পর ওমরার 
কাজ শেষ হয়ে যায় । তখন হজযাত্রী 


পৌছে কা'বা ঘরের 


স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন । 
জন্য বৈধ হয়ে যায় । 

মূল হজের জন্য ইহরাম বাধতে হয় 
মক্কা শরীফ থেকে ৮ যিলহজ তারিখে | 
৮ তারিখ সকাল থেকে মিনায় পৌছে 
রাতে অবস্থান ও পাচ ওয়াক্ত নামায় 
আদায় করা সুন্নত । তবে ভিড় এড়াতে 
গভীর রাতেই মিনা ত্যাগ করতে বাধা 
নেই । মিনা থেকে মুযদালিফা অতিক্রম 
করে ৯ যিলহজ দুপুরের আগে আগে 
আরাফাত ময়দানে পৌছতে হয়। 
সেদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাত ময়দানে 
অবস্থান করাই হজের মূল পর্ব। 
৪৯৬ 
হয় মুযদালিফার উদ্দেশে 


মুযদালিফায় পৌঁছেই যত রাত হোক 
একসঙ্গে মাগরিব ও ইশার নামায 
পড়তে হয়। সারা রাত নামায ও 
দোয়ায কাটানোর ফাকে সংগ্রহ করতে 


পাথরকণা | সংখ্যা ৪৯ কিংবা ৭০ টি। 
ওয়াক্ত হওয়া মাএ ফজর নামায আদায় 


কাজ পশু কুরবানী দেয়া । এরপর 
মাথার চুল টেছে বা কেটে ইহরাম 
খুলতে হবে । হজের সকল রোকন 
মহিলাদেরও সমানভাবে পালন করতে 
হয়। তবে, ইহরামে মহিলারা 
৮ কাপড় পরবেন । তারা 

চুল কাটার পরিবর্তে হাতের 
৯৮ বির টি 
গিরা পরিমান নিজে বা মাহরাম দ্বারা 


হবে । তারপর সাফা ও মারওয়ার 
মিনায় । মিনায় পরবর্তী দু'রাত 
অবস্থান ও তিন শয়তানকে দুই দিনে 
৭টি করে ৪২ টি কঙ্কর মারার মধ্য 
দিয়ে শেষ হল পবিত্র হজ পালন । 


_। আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


তবে হজের আগে বা পরে টা 


চি উ:০৮৪৬৯-১৪০৮ 


হাতকড়া পরে বান্দা তোমার সন্যুখে 


মাটিতে লুটিয়ে কেবল 


পানে । তোমার রহমত ও সালাম শান্তি 


দীনহীন বেশ ধারণ করেছি । মরণের 
পর যে কাপড় পরিয়ে বিদায় দেয়া 


হবে গোরস্তানে, সেই কাপড় পরে 
নাঙ্গা মাথায় মামুলি সেন্ডেল পায়ে 
৮ পপ তোমার 
নবীর দেশে । আল্লাহর নবী হযরত 
ইবরাহীম £নব কাবাঘর নির্মাণ করার 
পর হজে যাওয়ার আহবান 
জানিয়েছিলেন মানব জাতিকে | রূহের 
জগতে হয়ত সে ডাকে সাড়া দেয়ার 
সৌভাগ্য হয়েছিল। দুনিয়ায় এসে 
তারই প্রতিধ্বনি করে বলছি: 
28121050825010 72901514161 
(৬০ এ: 
“আমি হাজির হে আল্লাহ! তোমার 
দরবারে আমি দণ্ডায়মান । এ বান্দা 
হাজির । তোমার কোনো শরীক নাই, 
আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত | সমস্ত 
প্রশংসা ও সকল নেয়ামত-অনুগ্রহ 


তোমারই দেওয়া । সমগ্র রাজত্ব 
নেই । 


সারা বিশ্বের বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চল 
নির্বিশেষে একই ধরনের দীনহীন 
পোষাক পরে একই উচ্চারণে আল্লাহর 
ডাকে সাড়া দিতে আসা লক্ষ-লক্ষ 
সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহতে সমর্পিত 


জীবনের অনুপম অনুশীলন | মক্কার 

শপ ১৬ 
উত্তরে মদীনায় যিয়ারত মানে রাসূলে 
পাক ঞ্ঞ্জ-এর ভালোবাসা ও আদর্শের 
সাথে অঙ্গীকার নবায়ন । মিনায় 
কুরবানি ও শয়তানকে পাথর মারা 
করার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ । বাকি 
জীবনে যারা এই অঙ্গীকার পালনে 


সমাজ, প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ 


" আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৫৪৯ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাঁ তল ভুলা উত্্ব 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


অক্টোবর”১৩ 
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| । | 


১২ তাকবীর অর্থাৎ প্রথম রাকাআতে 
সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাআতে 
পাচ তাকবীর বলতে হবে । সাধারণত 
এ উপমহাদেশের মুসলমানগণ ঈদের 
নামায অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সঙ্গে 


আদায় করে থাকেন | এটি নির্ভরযোগ্য আবশ্যক 


জুমা ও ঈদের নামায়ে খুতবা যে কোন 
ভাষায় দেওয়া যাবে বলে প্রচারণা 
চালানো হচ্ছে । তাদের মতে জুমা ও 
ঈদের খুতবা আরবিতে দেওয়া জরুরি 
নয়, বরং যেকোনো ভাষায় দেওয়া 
যাবে । ইসলামের হুকুম অনুযায়ী জুমা 
ও ঈদের নামাযের খুতবা নামাযের 
মতই হুকুম রাখে, তাই এ খুতবা 


এশিয়া মহাদেশব্যাপী বিস্তৃতি লাভ 


৫6 করে ছিল এবং জুমার খুতবার মাধ্যমে 


নতুন নতুন মুসলমানদেরকে আঞ্চলিক 
ভাষায় ইসলামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
বোঝানো খুবই প্রয়োজন ছিল। তা 
সত্তেও জুমা ও ঈদের নামাযের খুতবা 
আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ করার কোনো 
দলীল ও প্রমাণ নেই ॥: 


বিশুদ্ধ হাদীস ও ইজমা 
তাকবীর সুপ্রমাণিত 


্ সর্বপ্রথম একথা জেনে রাখা উচিৎ যে, 


ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে । দলীল 


শতকরা ৯০ ভাগ আহকাম ও 


আলোকেই রচিত । আমাদের 
কিছুসংখ্যক মুসলমান ভাই মনে করেন 


কুরআন-হাদীস সম্পর্কে কোনো ধারণা 
নেই । কিন্তু এটা এমন ভিত্তিহীন জঘন্য 
মিথ্যা অপবাদ যা হানাফী মাযহাবের 
বিরোধীরা হানাফী মাযহাবের ব্যাপক 
প্রচার-প্রসার ও বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন 
সহ্য করতে না পেরে তা প্রতিরোধ 
করার জন্য এরকম অপচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন | দেশের বিভিন্ন স্থানে হানাফী 
মাযহাব মতে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত 
ছয় তাকবীরের বিরুদ্ধে ১২ তাকবীর 
সংবলিত লিফলেট ছাপিয়ে অপপ্রচার 
চালানো হচ্ছে; যার অধিকাংশ দুর্বল ও 
ভিত্তিহীন হাদীস । যেমন- ইমাম 
হাফিয ইবনে হাযম আয-যাহিরী এছ 
বলেন, ১২ তাকবীরের হাদীসপ্তলো 
একটিও গ্রহণযোগ্য নয় 15 

উক্ত লিফলেটের কারণে সরলমনা 
মুসলমানগণ বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন । 
পবিত্র হাদীস শরীফ ও সাহাবায়ে 
তাকবীর প্রমাণের জন্য দু'একটি দলীল 
নিম্নে প্রদত্ত হলো: 


415১50৩৫১01 0225 


১০৩ ৭23 এ ০3৮৫2 
৪5 2১5 (4) :৮252 

০2:22 0 এ 
হযরত আবু হুরায়রা ঞ্মক্ষ-এর সাথী 
আবু আয়িশা ক্ষ থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন যে, সাঈদ ইবনুল আস 
ও হ্যায়ফা ল্-কে জিজ্ঞেস করেন 
যে, রাসূলুল্লাহ জর দু'ঈদের নামাযের 
মধ্যে কিভাবে তাকবীর পড়তেন? 
তখন আবু মুসা আল-আশআরী রর 
বলেন যে, নবী করীম রঞ্জু প্রতিটি 
রাকাআতে চার তাকবীর বলতেন 


:00$ 43 চি ৮৪ 47918 


টি 


রি এজ ৮৫4০ :009 
ডানে 0603 6এএ 
এ এ দু চি :03 ০১৮০০) ৩৯ 


পপ্ি 


৮৮9 ৮৮০0 0 ৮1 

96০)1 ১০ ০৮৮15 124] 
আৰু আব্দুর রহমান বলেন, আমাকে 
কতিপয় সাহাবা (নট বলেছেন যে, 
রাসূল জু £ আমাদেরকে নিয়ে কদর 
লারা করেন | তাতে তিনি চার 
চার তাকবীর বলেন, অতঃপর নামায 


করে বলেন! ভুলে যেও না, ঈদের 
তাকবীরের অনুরূপ । সাথে সাথে হুজুর 
রা বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে অবশিষ্ট চার 
আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে দেখান । 
উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসের সনদকে 
ইমাম ত্বাহাবি এজি হাসান বলেছেন, 
আর হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
ব্যাপারে সহীহ হাদীসের মত । উপর্যুক্ত 
হাদীস শরীফের মধ্যে প্রথম রাকাত ও 
দ্বিতীয় রাকাআতে চার তাকবীরের কথা 
যে বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো: 
প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরিমা 
সহ চার তাকবীর দ্বিতীয় রাকাআতে 
রুকুর তাকবীর সহ চার তাকবীর 


হাদীস: 


০219) 4596 ১১2০আও এ ৩৪ 
০০০ ০:50 ৩৮৫45 3৮4 ৯১৩৩ 
বা ০ ৮ পেস -ীন্রাাাতে ০2 ৮৮৩৫ 
১৪ ৫ ১ 5- 26172] ধর 
3১5254৯2080 

44757460855 228 


মাদব্নাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন [রা] 


ছদীরুুল ইফত্তা-ইহতললামী গাবেষণী তকেন্ছভ্ব, চউউগ্রাহম । 


€হম্ত্জেল 
ইল 
ক্িত্ভান্ শার্টেন্ হ্িজ্ঞাক্গা। 0. ররর 
আআপ্পামী জ্ঞানুক্সালী ১০১৪ স্নাল লতুন্ম শ্পিল্ষা বতর্খ কিত্ভাল পাত্র্চন বিভ্তাত্পো লা্লাল্ি ০থতক ক্রস ক্ষাহজ্ত "শর্বভ্ঞ 


৩১৯ -২-৫৮-১৩০-২,২৮৮-২৩০ 


স্ণলীক্ষ শিখতে আতও্াহী বিজ্তিল্ন 


শশী ববছক্ে 


০ 


শ্পিল্কাঙ্ীঁ, ন্বন্সক্ষ, চ্ান্ুল্িতীন্বি ও ন্বত্ন্বল্াল্লীল্নহ, 


খান শ্পিশ্কিত তলোকতদলতকি কুল শ্পিস্ষলা 


» উ্স্পাআআল্ল্লাহু] 


জ্বন্মন্ব ্মপ্জজ্ল, €হ্হান্ত্ডিছ, বু ১৬৩৪, ক্রীজ্জক্বাট্ €লাড, ন্থিল্িিত্দি লাভ্কাল, চউউাস্ম | 


৩০৯৬০ -২৬০-৯০৬৩৬ ৮০৩৩০ 


৩১১ ৭২২,১১৫ 2৫৮২, 
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8৯ এ 4 95.. 
ঈদের নামাজে ইমাম সাহেব 
০৪১৮২ ০১৮ 


পর প্রথমে সানা বে তারপর 
অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে, 
এভাবে তৃতীয় রাকাআতেও অতিরিক্ত 


১৯5 এ 2319136-5554-935-৫ 


৬5199 15580 
ইমাম সাহেব দুই রাকাআত ঈদের 
নামা পড়াবেন, প্রথমে তাকবীরে 
বলবেন, অতঃপর উচ্চৈঃস্বরে 
তাকবীর বলবেন এবং যখন দ্বিতীয় 
রাকাআতের জন্য দীড়াবেন, তখন 
প্রথমে কিরাআত পড়বেন, তারপর 
অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে ৬ 
যাবেন। সুতরাং উভয় রাকাআতে 
অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা দাড়ালো 
মোট ছয়টি 1১০ 


" (ক) আবু দাউদ, আস-স্নান, খ. ১, পৃ. 
১৬৩; (খে) ইবনে আবু শায়বা, আল- 
যুসারাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, 
খ. ২, পৃ. ৭৯; (গ) ডা. জাকির নায়েক, 
লেকচার সমথ, খ. ৫, পৃ. ৪৭৫ 

(ক) আদ-দারাকুতনী, আস-সুনান, পু. 
৩৩; (খ) আশ-শওকানী, নায়লুল 
আওতার, খ. ৩, পৃ. ২২৪; (গ) ডা 
জাকির নায়েক, লেকচার সমথ খ. €&, পৃ. 
৪৭৬ 

* কে) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ 
ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ২, পু. 
২৪; (খ) ইবনে হাযম আল- , 
আল-মবহার। বিল-আসার, পৃ. ১৫৪; (গ) 


তিনটি তাকবীর বলবে |” ডা. জাকির নায়েক, লেকচার সমথ্‌ খ. ২, 
এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (মট পৃ. ৪২ 
অনেক সাহাবায়ে 
কেরামের মাযহাব এবং 
আমাদের তিন ইমামের 
মাযহাবও তাই ৯ | আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
৮ ৮: 


৩ 55 7 ১8, রর 


« আত্তার্তহীদ 
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ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 
পর সম্পাদনা দফতর 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টশ্বাম_৪০০০ 


ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬১, ০১৮১৯৩৫৩৮৯৬, ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
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১ ইবনে হাযম আল-উনদুলুসী, আল-ম্বৃহালা 


, বিল-আসার, খ. ৫, পৃ. ৫ 

€ (কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩২, পৃ. ৫০৯-৫১০, হাদীস: ১৯৭৩৪; 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২২৯, হাদীস: ১১৫৩; গে) আল- 
বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ৪০৮, হাদীস: ৬১৮৩; (ঘ) কাশ্মীরী, 
মাআরি ফ্ুস স্নান শরহু সুনানিত 
তিরমিযী, এইচ এম সাঈদ কোম্পানি, 
করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ 
হি. ₹ ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৩৯ 

(ক) আত-তাহাওয়ী, শরহ মা“অানিয়াল 
আসার, আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান 
শা সংস্করণ: ১৪১৪ নি _ ১৯৯৪ খ্রি) 


করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ 
হি. _ ১৯৯২ খ্ি.), খ. ৪, পৃ. ৪৪০ 

" আত-তাবারানী, আল-মু জায়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ৯, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ৯৫১৭ 

” আল-হাসকফী, আদ-দ্রররদ্ল ম্ৃখতার 


৯ ইবনে আবিদীন, র্ধল ম্ুহতার আলাদ 
দ্ুরারিল মুখতার - হাশিয়াতি ইবনে 


ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৭২ 
১০ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী 
দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
১৫০ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রসঙ্গ এশী 
ও পথহারা 
প্রজন্ম 


মুফতি ইউসুফ সুলতান 
এশী আইনের চোখে শিশু না প্রাপ্ত 
বয়স্ক, তা খুজে বের করার দায়িত্্‌ 
সংশ্লিষ্টদের । কিন্তু যে অপরাধ এশী 
করেছে, তা যে কোনো শিশু, বরং 
স্বাভাবিক কোনো মানুষ করতে পারে 
না, বিষয়টা নিশ্চিত । সাথে সাথে এও 
নিশ্চিত যে, প্রজন্ম এক গভীর 
সংকটের ভেতর দিয়ে পথ অতিক্রম 
করছে । অভিভাবকমাত্রই ব্যাপারটি 
নিয়ে উদ্দিগ্ন । 

অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ কোনো অপরাধ 
করলে সাধারণত এটা তার ব্যক্তিগত 
অপরাধ বলে ধরা হয় না। এটা কারো 


হওয়া দরকার 1 সুত্র; বিডিনিউজ ২৪1 
পেশার প্রয়োজনে হলেও সত্য 
উচ্চারণে তাকে ধন্যবাদ । যে পরিবার 
ও যে সমাজ এশীদের তৈরি করে, 
বিচার তাদেরই করা উচিৎ । 

খবরে জানা যায়, অক্সফোর্ড 
ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের “ও" লেভেলের 
ছাত্রী এশী । আর তার বাবা আইন 
শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ 
বিভাগের কর্মকর্তী ছিলেন। তার 
পরিবার ও আশ-পাশের সমাজ নিয়ে 
আমরা একটা সাধারণ ধারণা এর 
মধ্যে পেয়ে যাই । 
আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এঁশী 
একটি উচ্চবিত্ত সম্ত্রান্ত পরিবারের 


সন্তান, সম্্রান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
“মেধাবী” ছাত্রী । সংবাদমাধ্যমগ্ডলো 
অবশ্য তাকে “বখাটে বা “বখে যাওয়া 
সন্তান" হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে । 
সে অবশ্যই একজন স্মার্ট ও যুগ 
সচেতন মেয়ে । 

অধিকার নিয়ে সুশীল সমাজ যখন খুব 
সচেতন, তখন এশী তো তার সুন্দর 
লাইফস্টাইলের অধিকারের জন্যই 
লড়াই করেছে । যদিও লড়াইটা যাদের 
পাল্লায় পড়ে একটু 'আ্যাগ্রেসিভ* হয়ে 
গেছে, এই যা। তবু সে অনুতপ্ত, 
আদালতের গড়ায় দাড়িয়ে সে 


শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে বেশ কিছু তথ্য 
পাওয়া যায় ৷ জাগতিক সম্মান অর্জনের 
কি নেই এই প্রতিষ্ঠানে! ০ 
প্রতি বছর আমেরিকাসহ 
দেশগুলোতে পাঠানো হয় ৮ 
ছাত্রীদের | 

ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত সিলেবাসে ধর্মের 
নামমাত্র উপস্থিতিও আছে। কিন্তু 
ওপরের ক্লাসে, এইট, নাইন ও টেনের 
সিলেবাসে ধর্ম নেই । যতদূর জানা 
যায়, 0072-এর ও" লেভেল পরীক্ষায় 
ইসলাম নেয়া যায় । কিন্তু এখানে, বরং 
হয়ত বাংলাদেশের অধিকাংশ ইংরেজি 
মাধ্যমের স্কুলেই সে ব্যবস্থা করা হয় 


ইত্যাদি তো হবেই । এটাই তাদের 
জন্য স্বাভাববিক, উল্টোটা 
অস্বাভাবিক । এই যে ক'দিন পরপর 
রিপোর্ট বের হয় ইয়াবা ও অন্যান্য 
মাদক ব্যবসার ওপর, সেগুলোতে তো 
স্পষ্টই উল্লেখ থাকে যে ইংরেজি 
মাধ্যমের স্কুলগুলো এবং প্রাইভেট 
ইউনিভার্সিটির ছাব্র-ছাত্রীরাই এসবের 
ক্রেতা । 
এসব উচ্চবিত্তের মাদক সেবনের 
পয়সা পাবে কোথায়! অভাবের কারণে 
হলেও তাদের পারিবারিক বন্ধন টিকে 
থাকে । কিন্তু যাদের এই বাধা নেই, 
থেকে বের করবে কে! 
এশীর সংবাদ কভারেজে ও বিশ্লেষণের 
ক্ষেত্রে মাদকের উল্লেখ বেশ লক্ষণীয় । 
সাধারণত কোনো মাদ্রাসার সাত 
বছরের শিশু যদি ভুলক্রমে কোনো 
মিছিলের পাশ দিয়ে হেটেও যায়, তবু 
সাংবাদিক ভাইয়েরা তার মাদ্রাসা, 
পিতা-মাতা ও আত্রীয়-স্জন এর 
চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে ছাড়েন । তার 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের ঘুম 
হারাম করে ছাড়েন । 
একবার একটি প্রতিষ্ঠিত অনলাইন 
সংবাদ মাধ্যম মিছিলে একটি শিশুর 
ছবি দিয়ে একটি স্বনামধন্য মাদ্রাসার 
হেফজ বিভাগের ছাত্র বলে বিশাল 
ফিচার করা হল । হুজুরে যাইতে 
বলসে, জিহাদ করতে বলসে, তাই সে 
গেসে' ইত্যাদি ইত্যাদি । মজার 
ব্যাপার হলো, যে হুজুরের নাম আসল, 
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নেই, ছাত্র তো দুরের কথা । মাদরাসার 
নামটাও “বেচারা লিখতে 
পারেন নি । কিন্তু মুখরোচক আগ-পিছ 
মিলিয়ে, হয়ত বা পুরনো কোনো 
নিউজকে কপি-পেস্ট করে পাঠকপ্রিয় 


এইটে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তার 
চলাফেরায় পরিবর্তন আসে । খুব 
সকালে বের হওয়া ও রাত করে ঘরে 
ফেরা অভ্যাসে পরিণত হয় । নাচের 
অনুষ্ঠানে যাওয়া আসা বেড়ে যায়। 
এমনই কোনো এক নাচের অনুষ্ঠানে 
পরিচয় হয় অপর এক ঘাতক বন্ধুর 


সাথে । 
সে ক্ষেত্রে স্কুলটির পরিবেশ, 
সংশ্িষ্টতা, 


খুজে পেল । তাদের ধন্যবাদ, অবশেষে 
তাদের নিদ্রা তো ভাঙল । আমরাও 
মনে করি এশীকে রিমান্ডে 
নেয়া উচিৎ নয় । 
মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে। 
কিন্তু অপরাধ তো হয়েছে। 
কাউকে না কাউকে তো 
অপরাধের দায় নিতেই হবে | 
কে নিবে সে দায়! 

পর্দার আড়ালের প্রকৃত 
অপরাধী সমাজকে চিহিতি 
করে কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে 
তো এশীদের ওপরই দায় 


তৈরি হবে আরও হাজারো এশী, 
যাদের কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে 
খোদ সেসব এশীদের বাবা-মা | সত্য 
স্পষ্ট হওয়ার পরও সুশীলদের এসব 
নীরবতা আগামীতে এশীময় প্রজন্মের 
ইঙ্গিত দিচ্ছে! 

এশীর ঘটনাকে কিশোর অপরাধ বলে 
বিচ্ছিনভাবে দেখার কোনো সুযোগ 
নেই । আজ দেশের প্রতিটি বাবা-মা 
উদ্ধিগ্ন। আর লজ্জিত প্রতিটি সন্তান । 
এ ঘটনা বাবা-মা আর সন্তানদের মধ্যে 
যে একটি “সন্দেহ রেখা টেনে দিয়েছে 


তা নিশ্চিত। রেখাটিকে মুছে ফেলতে প্রকৃত 


আজই সচেতন না হলে আমাদের 
বিপর্যয় সুনিশ্চিত | 

জানা যায়, এশী ইতঃপূর্বে কয়েকবার 
আপ্রহত্যা করতে চেয়েছিল । এমনই 
এক আত্মহত্যা-চেষ্টার পূর্বে লেখা 
সুইসাইডাল নোটে তার ধর্মীয় 
বিশ্বাসের কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় । 
মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে সে 
লিখেছে, 'আমি জানি না মৃতুুর পর কী 
হবে! দেখা যাক কী হয়! আসলে 
মৃত্যুর পরের জীবন বলতে হয়তো 
কিছুই নেই! শুধুই মাটির সঙ্গে মিশে 
যাবো | তাহলে তো সবই শেষ । 
মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে অনিশ্চিত 
বিশ্বাস মানুষকে অপরাধ করতে 
উৎসাহিত করে । মৃত্যুপরবর্তী শাস্তি ও 


চাপানো হবে । আর ওদিকে 


শিগগিরই উন্মুক্ত হচ্ছে মাসিক আত- তা দের ওয়েত পেইজ 
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হতাশায় ডুবিয়ে রাখে । ঈমানদার 
মানুষ কখনো চূড়ান্তভাবে হতাশ হতে 
পারে না। এশীর নোটটি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে, অষ্টা নিয়ে তার 
বিশ্বাস অপূর্ণাঙ্গ ছিল এবং মৃত্যুপরবর্তী 
জীবন তার কাছে অনিশ্চিত ছিল । 
এশীর অপরাধের পেছনে মূল কারণ 
অনেকের মতেই মাদক ৷ কিন্তু মাদক 
থেকে প্রজন্ম কেন বিরত থাকবে? কেন 
সে এই লাইফকে ফিল করার সুযোগ 
নষ্ট করবে? কিছু বিলবোর্ড বা 
মানববন্ধন বা মুখরোচক শ্লোগান কি 
তপক্ষে কাউকে কখনো মাদক 
থেকে বিরত রাখতে পেরেছে? এসব 
প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছে নেই । 
আল্লাহর ভয় যদি অন্তরে না থাকে, 
তাহলে অন্য কোনো কিছুই তাকে 
মাদক ও অন্যান্ট অপরাধ থেকে 
চূড়ান্তভাবে বিরত রাখতে পারবে না । 
গভীর উদ্বেগের সাথে বলতে হচ্ছে, এ 
অবস্থা চলতে থাকলে, আমাদের 
পরিবারগুলোও এক বা দুই প্রজন্মের 
মধ্যে এই পরিণতির দিকে যাবে । 
ভিকটিম হতে হবে । 

সময় এখনো যায় নি। তাই আসুন, 
নিজের সন্তানকে যদি সত্যিই 
শেখার ব্যবস্থা করি, হাদীস শেখার 
ব্যবস্থা করি, দীন শেখা ও প্রাকটিস 
করার ব্যবস্থা করি। মনে রাখুন, 
আপনার সন্তানের জন্য সেরা 
ডিপোজিট ও বেস্ট গিফট, তার দীন 
শেখার ব্যবস্থা করা । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুখপত্র 
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আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুমাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ওঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামগ্রস্যশীল | কেননা নবী করীম কঞজজ-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ॥” এই নিরেশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্বেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাষপদ্ধীতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর গ্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 


সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [| [7 


দুআ কবুল করুন অথবা এমনই হোক 
কিংবা আমাদের হতাশ না করুন। 
21) :0$ এ গে মি চা ৬০ 
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(43১ 
করেন, ইমাম যখন এ বলবে, 
তখন তোমরা আমীন বলবে । কেননা 
যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের 
সাথে মিলে যায়, তার পূর্ববর্তী সমস্ত 
গুনাহ করে দেওয়া হয় |” 
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মরে এবং [] (ইয়া) বর্ণকে টেনে 
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493৮৫ ০৪৯ 
হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজর পর :, 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম আজ 
“গায়রিল মাগদুবি আলায়হিম 
ওয়ালাদ্দুল্লীন' পড়ে নিমন্বরে আমীন 
বলেছেন ।” 


উচ্চস্বরে? এ ব্যাপারে একটু পরে 
সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা পরিবেশন 
করা হবে ইনশাআল্লাহ । 


নামাযে সুরা আল-ফাতিহা পাঠ 
নামাযে কেরাত পড়া ফরয । তবে সুরা 
আল-ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। 
কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে, 


6 ৬1১80102745555 


“কাজেই কুরআনের যতটুকু সহজেই 
সা 
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করেন, “যে ব্যক্তি সুরা আল-ফাতিহা 

ব্যতীত নামায পড়ে তার নামায 

অসম্পূর্ণ 1” 
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করেন, “যে ব্যক্তি নামাযে সুরা আল- 
ফাতিহার সাথে অন্য সুরা পড়ে না, 
তার নামায শুদ্ধ হয় না ।”* 

প্রথম হাদীস অনুযায়ী সুরা আল- 
ফাতিহা ব্যতীত নামায অসম্পূর্ণ আর 
নামায অসম্পূর্ণ হওয়াটা ওয়াজিব 
হওয়ার নিদর্শন । দ্বিতীয় হাদীস 
অনুযায়ী বোঝা যায় সুরা আল- 
ফাতিহার সাথে অন্য সুরা না মিলালেও 
নামায হবে না । অথচ জুরা মিলানো 
ফরয নয়, বরং ওয়াজিব ৷ সুতরাং 
প্রতীয়মান হল যে, নামাযে সুরা আল- 
ফাতিহা পড়া ওয়াজিব । 


সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করা 
কার ওপর জরুরি? 

ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী 
ব্যক্তি সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করবে । 
তবে নফলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
রাকাআতে সুরা আল-ফাতিহা পড়া 
ওয়াজিব ৷ ফরযের ক্ষেত্রে যদি নামায 
চার বা তিন রাকাআত বিশিষ্ট হয়, 
তাহলে প্রথম দুই রাকাআতে সুরা 
আল-ফাতিহা পড়া জরুরি (ওয়াজিব) 
এবং পরবর্তী রাকাআতে সুরা আল- 
ফাতিহা পড়া জরুরি (ওয়াজিব) নয়, 
তবে উত্তম (সুন্নত) | 

করেন, “যে ব্যক্তি সুরা আল-ফাতিহা 
পড়ে না তার নামায শুদ্ধ হয় না|”? 


অক্টোবর”১৩ 


আদায় করবে তোর জন্য সুরা আল- 
ফাতিহা পড়া জরুরি নয়) । অতঃপর 
তিনি বলেন, নবী করীম ্র্জ-এর 
একজন সাহাবী উল্লেখিত হাদীসের 
এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ হাদীসটি 
একাকী নামায সাথে 
সংশ্লিষ্ট |” 

হযরত সুফিয়ান আস-সওরী 
থেকেও হাদীসটির এরপ ব্যাখ্যা ইমাম 
আবু দাউদ একটি বর্ণনা করেছেন । 
ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি রিওয়ায়ত 

৫০৩ &%% ০০): ৪৪ 

“এই হাদীস একা নামায আদায়কারীর 
সাথে সম্পৃক্ত 1৯ 

সালাফে সালেহীন ও ুহাদি্ীনে 
কেরামের মতে এই হাদীসটি একাকী 


ফাতিহা পাঠও এ ৮০০১ 
সম্পৃক্ত । সুতরাং এ দ্বারা 
ইমামের 


করা সঠিক নয় | অনুরূপ সুরা আল- 
ফাতিহার ফরযিয়ত প্রমাণিত করাও 
ঠিক নয়। কেননা একটি পূর্বে 
উল্লেখিত যে, হযরত আবু হুরায়রা 
এছ-এর রিওয়ায়তে “সুরা আল- 
ফাতিহা ব্যতীত নামাযকে ক্রটিপূর্ণ' 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা ফরয 
না হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল 1৮ 


ফাতিহা বা অন্য কোন সুরা পড়বে না। 
বরং মনোযোগ সহকারে ইমামের 
কিরাআত শ্রবণ করবে । কেননা 
কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে 


তে, 
2৮৫৫5824৮45 পরই 91221 22147 
০৩৩1১28155৬ 95519 


“এবং যখন কুরআন পড়া হয়, তখন 
তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং নিশ্চুপ 


(যাত্রী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মুগাফ্ফাল ক্ষ থেকে বর্ণিত যে, এই 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে *২ 
ইমাম যুহরী বলেন, “এই 
আয়াতটি এক যুবক আনসারী সাহাবীর 
নামাযে যা পড়তেন, সেও মুখে মুখে 
তা পড়ত । 
৮ ০ ৩8 জী 2 ৮ ৬ 
45 (55980847০৩0 925455 
2 ৭ না 12:48 ০১7০1 4 
(5৯ ০93০ 5৫ তা 05 
৪৮... 7226 515785585- 8 
ক্1-৮25 2) 19০ 092] ১১ 
128 নিতেন 
বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ ঞ্্ট নামায পড়ালেন । এরপর 
তিনি শুনতে পেলেন যে, কিছু লোক 
ইমামের সাথে কিরাআত ত পড়ছে । যখন 
তিনি সালাম ফিরালেন, তখন সতর্ক 
করে বললেন যে, এখনও কি 
তোমাদের জানার সময় আসেনি? 


-॥ আত্তার্তহীদ ২২ 
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এখনও কি তোমাদের বুঝার সময় 
আসেনি? “যখন কুরআন করীম পড়া 
হয়, তখন মনোযোগ সহকারে তা 
শুনবে এবং নিশ্ুপ থাকবে" যেরূপ 
তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে ।** 


ইমাম জাসসাস একই এ আয়াতের 
তাফসীরে লিখেছেন যে, “এ আয়াত 
দ্বারা যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত 
বিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে 
প্রতীয়মান হয়, অনুরূপ নিম়স্বরে 
কিরাআত বিশিষ্ট নামাযেও । কেননা 
এই আয়াতে কুরআন তিলাওয়াতের 
সময় নিশ্ুপ থাকা এবং তা শোনার 
আদেশ দেওয়া হয়েছে । তবে 
উচ্চৈ৫স্বরে কিরাআত ও নিম্স্বরে 
কিরাআত বিশিষ্ট নামাযের মাঝে কোন 
পার্থক্য করা হয়নি । অতএব ইমাম 
যখন উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ে, তখন 
আমাদের জন্য মনোযোগ দিয়ে তা 
শোনা ও চুপ থাকা অপরিহার্য । আর 
যখন নিয়নস্বরে কিরাআত পড়ে, তখন 


৫০ ও 59১8 858 
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পার্ট পার পার্ট 
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অক্টোবর”১৩ 
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৫১০০3 
নবী করীম দি আমাদেরকে ওয়া 
করলেন এবং সুন্নতের দিশা দিলেন । 
তিনি আমাদেরকে নামায শিক্ষা দিলেন 
এবং বললেন, যখন তোমরা নামায 
আরম্তু করবে, তখন প্রথমে 
কাতারগুলো সোজা করবে এবং 
তোমাদের মধ্যে একজন ইমামতি 
করবে । অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর 
তখন, তোমরাও তাকবীর বলবে এবং 
যখন তিনি “গায়রিল মাগদুবি...? 
পড়বে, তখন তোমরা “আমীন" বলবে । 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুআ কবুল 
করবেন । অতঃপর ইমাম যখন 
তাকবীর বলে রুকু করে, তোমরাও 
তাকবীর বলে রুকু করবে । আর ইমাম 
যখন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, 
বলবে, তখন তোমরা আল্লাহুম্মা 
রাববানা লাকাল হামদু' বলবে । আল্লাহ 
তাআলা তোমাদের কথা শুনে থাকেন । 
কেননা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার 
নবীর মুখে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার 
প্রশংসা শুনে থাকেন । তারপর যখন 
তোমরাও তাকবীর বলে সাজদা 
করবে 1৫ 


এই_ হাদীসটি ইমাম ও মুক্তাদীর 
করণীয়গুলো সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা 
প্রদান করা হয়েছে । এর মধ্যে একটি 
হচ্ছে, ইমাম কিরাআত পড়বে এবং 
মুক্তাদী মনোযোগ দিয়ে তা শুনবে । 
এখানে সুরা আল-ফাতিহা বা অন্য 
কোন সুরার মাঝে, অনুরূপ উচ্চৈঃস্বরে 
৫ বা নিমনস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযের 
মাঝে কোন পার্থক্য করা হয় তাকে । 
সুতরাং এই হাদীসটি দ্বারাও প্রতীয়মান 
? হয় যে, মুক্তাদী ইমামের পেছনে সুরা 
” আল-ফাতিহা বা অন্য কোন সুরা 
পড়বে না। শুধুমাত্র ইমাম 
“ওয়ালাদ্দাল্লীন বললে মুক্তাদী “আমীন' 


বলবে । এর চেয়ে অধিক কিছু নয় । 


গিপরর্প 
০০৩ 


& পে পে রে 
রি ০ ০৮ ঙ্ ৫০ ০০ ্ প্র পে 
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(4201 এ 
হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম জজ ইরশাদ 


করেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে 
অনুসরণ করার জন্য । অতএব ইমাম 
যখন আল্লাহু আকবার বলবে,তখন 
তোমরাও আন্নাহু আকবার বলবে । 
আর ইমাম যখন কিরাআত পড়বে 
তোমরা তখন নিশ্ুপ থাকবে । ইমাম 
যখন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" 
বলবে তোমরা 'আন্নাহুম্মা রাববানা 
লাকাল হামদু” বলবে ।””* ইমাম 
মুসলিম এ হাদীস সম্পর্কে 
বলেন যে, এটি বিশুদ্ধ | . 

26 41 ০১5০ ০ 577 ণ ১৪ 
$61525 47 ১ ৩5 ০০০ 
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হযরত আবু হুরায়রা আ্র্নী থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম জী উচ্চৈঃম্বরে 


কিরাআত বিশিষ্ট একটি নামায শেষ 
করার পর জিজ্ঞাসা করলেন যে, 
তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক্ষুণি 
আমার সাথে কেরাত পড়েছ? এক 
ব্যক্তি উত্তর দিল যে, হ্যা ইয়া 
রসূলুল্লাহ! তখন নবীজি বললেন, আমি 
ভাবছি যে, কেন আমার সাথে কুরআন 
নিয়ে ঝগড়া করা হচ্ছে? নবীজির এই 
কথা শোনার পর থেকে লোকেরা 


_॥ তআত্তার্তহীদ ২৩ 
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উচ্চস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে 
নবীজির সাথে কিরাআত পাঠ করা 
থেকে বিরত থাকলেন 1১" 


এই হাদীসটি দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা 
যাচ্ছে যে, নবী করীম জু তার 


পেছনে মুক্ত ক্তাদীর কিরাআতে 
'মুনাজাআতুল কুরআন” বা কুরআন 
নিয়ে ঝগড়া করা ঘোষণার পর থেকে 
সাহাবীগণ এর ইমামের পেছনে 
কিরাআত পাঠ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে 


১৪ এ এ। ০১55 3৬:5৪ ০৮ ৬০ 
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হযরত জাবের ইবনে আবদূরাহ্‌ 


থকে বর্ণিত, নবী করীম রঞ্জ ইরশাদ 
রে যে, ইমামের কিরাআত 
মুক্তাদীর কেরা'তের জন্য যথেষ্ট 1১৮ 
এই হাদীসে একটি সাধারণ বিধান 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমামের 
কিরাআত মুক্তাদীর কিরাআতের জন্য 
যথেষ্ট । মুক্তাদীর জন্য ইমামের পেছনে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


৬ সর্বনিয় পাঁচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
ঙ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 


ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির ূ 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আজ তাগাদের গ্রাহক হবার লাতিমালা 


এর ৬ মাসের গ্রাহক হতে ১।195০7-8]1)61077 178) 2071-020.- ূ 


দিনটির ক ড্রাফট, 
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3110197১০01 


1101370 


11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


[১/১, 0417, 3৫01, 
(9010091), 11721), 180, 
10581, /51017917150810, 
96০0. £91817 ০00170199. 


[17009 


[01109 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


13010009817 & 40102) 0:00171193, 


11022009 


1151600 


ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


10110] /১1061108 


[12550 


[1.19009 


টাকা । 


/511508119. 


1118909 


71011609 


৬ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততাশ্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


রর 
অনুসরণ করেই ইমাম আবু 


কিরাআত পড়ার প্রয়োজন নেই । তা 
সুরা আল-ফাতিহা হোক কিংবা অন্য 
কোন সুরা। জলীলুল কদর 
সাহাবীগণের একটি বড় জামাত 
থেকেও এ মত বর্ণিত রয়েছে যে, তারা 
ইমামের পেছনে কিরাআত পড়তে 
নিষেধ করতেন । হযরত মুসা ইবনে 
উকবা থেকে বর্ণিত, 


০০ ১৩ ও এ 41 টি 2) 
৪০] ৬৫0১5 1৫ ০5৬ 


০) 
নব করীম উজ হযরত আৰু বকর 
লট ও ওসমান একট প্রমুখ 


রর 


থেকে কতিপয় সাহাবী এ ব্যাপারে 
খুবই দৃঢুমত পোষশকরতেন | তাদের 


ূ 8 ১ 
ূ হযরত সা'দ ইবনে আরু ওয়াস 
ূ হর হা 


প্রমুখ | 
সুনাহর সুস্পষ্ট এ দিক- 


-। আত্তান্তহীদ ২৪ 
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হানিফা জু ও ইমাম আবু ইউসুফ 
ঞ্জ্ুচি বলেছেন যে, মুক্তাদী কোন 
নামাষেই ইমামের পেছনে কিরাআত 
পড়বে না । বরং তার জন্য কিরাআত 
পড়া মাকরূহ | তবে ইমাম মুহাম্মদ ও 
ইমাম আবু হাফস প্জছ এবং আরো 
কিছু ফকীহ এই মত পোষণ করেন যে, 
নিয়স্বরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে 
নয়, বরং বৈধ ।৯ 


করেন। এই নামায কুরআন সুন্নাহর 
সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। যারা 
আমাদের নামাযকে অশুদ্ধ বলে বা 
পরিপন্থী বলে, তাদের এ কথা সম্পূর্ণ 
ভ্রান্ত । তাদের উদ্যেশ্য মুসলমানদের 
মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ও হিংসা 
ছড়ানো ছাড়া অন্য কিছু নয় । 


/চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্র, ফিরিজি বাজার, চ্টগ্রাম 


১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রা 
থেকে বর্ণিত: ০15০ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬৫, হাদীস: ৭৮০ 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামি উল কবীর _ 

আস-সুনাণ, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সঙ্গ 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 

. খ. ২, পৃ- ২৮, হাদীস: ২৪৮ 
আল-কুরআন, সুরা আল-মুযৃযাম্মিল, 
৭৩:২০ 
: মুসলিম, আাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১ ১:পু ৪ হাদীস: ৩৭ (৩৯৫) 

আবু দাউদ, আস-সনান,। আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২১৭, হাদীস: ৮২২ 

* মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৫, হাদীস: 
৩৪ (৩৯৪) 

”. আত-তিরমিযী, প্রাঙভ খ. ২, পু. 
১২৩-১২৪, হাদীস: ৩১৩ 
৯ আবু দাউদ, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২১৭, 
হাদীস: ৮২২ 
* মুসলিম, এওজ্ খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: 
৩৭ (৩৯৫) 

ই সুর! আল-আ রাফ, 


নো দীন তাফসীরভ্ল কুরতআনিল 
আধীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৮৫ 


* ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল 
বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরান, দারু 
হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. 
২০০১ খি.), খ. ১০, পৃ. ৬৫৯ 

**  আল-জাস্সাস 


কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 5 
০১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫১-৮২ 

১৫ মুসলিম, গ্রওল্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৩, হাদীস: 
১৬৬২ ৫ 


রর 


মতবুআত আল- 

খ. ২, . ১৪১, হাদীস: ৯২১ 
১৭ আত-তিও , প্রাগভ, খ. ২, পৃ, 
৬১১৮ -১১৯, হাদীস: ৩১২ 

ইবনে মাজাহ, আস-স্বনান, দার 

কুতুব আল-আরাবিয়া, 

বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৭, হাদীস: 
2 

** আবদুর রায্যাক আস-সান“আনী, আল- 
সসারাফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি, _5 ১৯৮২ খি.), খ. ২, পৃ. ১৩৯, 
হাদীস: ২৮১০ 


২ মুসলিম, প্রাগভ, খ. ১, পৃ. ৪০৬, হাদীস: 


১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খি.), খ. ২, 
২২ বিচারপতি তকী ও 
মকতবায়ে দারুল উলুম, ' করাচি, পাকিস্তা 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. ₹ ২০১০ খ্রি), 
খ. ২, পৃ. ৭২ 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
(১১০০১৬৯০৬০৯১৮১৯৯১৪৬৬০৩৫৯৬৬৬১৬৬৬১০৬৯১১০:১১৪১ 


ফাইল মাত্র ৪০০/_ টাকা । প্রথম 


পাশবপ্রতিক্রিযামুক্ত হারবাল ওষধ | 


ক ক ক 9 ক 
৬৯ ৬৯ ৬৯ ৬৯ ৬৯ 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 


এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
লাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 


অক্টোবর”১৩ 


_। আত্তান্তহীদ ২৫ 
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হানাফী মযহাবের 


॥ আবিদুর রহমান তালুকদার 

পূর্ব প্রকাশিতের পর] রঃ 0055 এত ই ৮9544 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রি 195. 
(নিজ ইজদিহাদ ও কিয়াস দ্বারা +- ১১৮14%০১2448959 
হযরত আবু হুরায়রা র্ক্ট-এর হাদীস 020 
অগ্রাহ্য করেন। এতে হাদীসের এ 0. 
পরিবর্তে কিয়াস প্রাধান্য পায়। যা -৭১৮৮1:23১31 অশসিওও 
ইসলামের দলিল চতুষ্ঠয়ের অন্যতম | 60054 
কোনো ব্যক্তি লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সা ৩৮ 
তার অযু ভেঙে যায় মর্মে হাদীসটি ও “ইমাম আদী ইবনে হাতিম এছ বর্ণনা 


কুরআন-কিয়াসের সাথে সাংঘর্ষিক 
হওয়ার কারণে অগ্রাহ্য হয় । লজ্জাস্থান 
শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো একটি 


১9 প৯৫21922 পে প ৫ 


(0529 42৫ £ ঠ 321828? 
6 ৯ 02৯০০ ৮৪০1০ 

ভোরের আলোতে সাদা ও কালো 

সুতোর পার্থক্য নির্ণয় করা পর্যন্ত 1 


৪০০ ০4516 এ গত ০৩৯৩৮ 

পি এ ও 2০৯ থে 
25021 ১2৭ ৮008 
৩5022759০25 
52845 এ ৮4০ 43958 


করেন, এ আয়াত নাধিল হওয়ার পর 
আমি বালিশের নিচে একটি সাদা 
সুতো ও একটি কালো সুতো রেখে 
অপেক্ষা করতে লাগলাম । কিন্তু কোন 
পার্থক্য করতে পারলাম না। বিষয়টি 
নবীজি ঞ্রঞ্জু-এর নিকট বর্ণনা করলে 


6 তিনি হেসে উঠলেন এবং বললেন, 


“তোমার বালিশটি তো বেশ লম্বা ও 
চওড়া । এখানে কালো সুতো বলে রাত 
এবং সাদা সুতো বলে প্রভাতের আলো 
বোঝানো হয়েছে ।”২ 


নবীজি গ্লু তার স্ত্রীদের উদ্দেশে 

একদিন বললেন, 

উল জএ। ৪৮ (০৭ আট ৬ 

৩14১ চিতা তত া 
বির ০1 ১৫৬০০ 


2১৩ ০০১ 01১-৮1 পট এ ৮119! 
টা 


4১০৮৪ ০১০৬ ০৩৪৪ 
১৩ (ও ০েস্লী লী শী) ক 
১1501 0০4৮ ০ ০৪০৮০ 
৬52) ৩৬৩ ,০-০ ০৮৪ ০১৮ 


643 ০2১৪ 6৮৮ 2০ 
“তোমাদের মধ্যে যার হাত বেশি লম্বা 
সেই আমার পর মৃত্যবরণ করবে । 
হযরত আয়িশা কট বলেন, নবীজির 
একথা শোনার পর আমরা কোথাও 
এক জয়গায় একত্রিত হলে পরস্পরের 


করেছেন (দুস্থদের প্রতি অতিশয় দয়ালু 
হওয়ার কারণে যয়নব বিনতে যাহাশ 
এর-কে উম্মুল মাসাকিন বা 
মিসকিনদের বা মা বলা হতো) ।” 

ইমাম আদী ইবনে হাতিম এছ 
ছিলেন আরবের বিশুদ্ধ মাতৃভাষী ও 
সন্রান্ত গোত্রের লোক । তিনি আরবের 
প্রখ্যাত দানবীর হাতিম তায়ির পুত্র । 
) হাদীস শাস্ত্রে হযরত আয়িশা এ্-এর 
স্থান মুহাদ্দিস ও ফকীহ সাহাবিদের 
শীর্ষে । তার বুদ্ধিমত্তা ও সৃক্ষ্াদর্শিতা ও 
সর্বজনবিধিত । তা সত্তেও হাদীসের 
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মর্মার্থ উদঘাটনে তারা ছিলেন 
অপারগ । 


শরীয়তের বিধান হল, তা উভয় নিয়মে 
পড়া জায়ি। তবে আফযল ও 
উত্তমতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মধ্যে 
ইখতিলাফ রয়েছে । শাফিয়ী ও হাম্বলী 
মাযহাব মতে উচ্চৈঃম্বরে আমিন বলা 
উত্তম | হানাফী ও মালিকী মাযহাব 
সুফিয়ান আস-সাওরী এজ বর্ণিত 
হাদীসে উচ্চৈঃস্বরে এবং ইমাম শু'বা 
ছি বর্ণিত হাদীসে নিম্নস্বরে আমিন 
বলার পক্ষে বর্ণনা পাওয়া যায়। 
হানাফী ও মালিকী মাযহাবের 
আলিমগণ ইমাম শু'বা এট বর্ণিত 
হাদীসকে ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী 
ঞ্জচি বর্ণিত হাদীসের ওপর নিমোক্ত 
কারণে প্রাধান্য দিয়ে আমল করেন: 
৬ ইমাম শু'বা একটু সর্বজন মান্যবর, 
নির্ভরযাগ্য ও আমীরুল মুমিনীন 
ফিল হাদীস । পক্ষান্তরে সুফিয়ান 
আস-সওরী জু সর্বক্ষেত্রে তার 
দক্ষতা সত্তেও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 
মাঝেমধ্যে তদলীস করেন । 

তা ছাড়া ইমাম সুফিয়ান আস- 
সওরী ঞ্ঞ্-এর নিয়স্বরে আমিন 
বলার পক্ষেও একটি বর্ণনা পাওয়া 
যায় । 

অন্যদিকে ইমাম শু"বা ঞঞ্ই-এর 
বর্ণনা কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। 


আল্লাহকে ডাক বিনয় ও 
চুপিসারে 1 কুরআনের বিধান মতে 
দুআ ও প্রার্থনার ক্ষেত্রে যেহেতু 
নিয়স্বরে আমিন বলা উত্তম, 
নামাযের ক্ষেত্রেও আমিন (দুআ 
করুল কর) নিষ্নস্বরে বলা উত্তম 
হবে । 


নামায: একটি শাশ্বত সুননাহ 

শব্দটিকে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ 
তারাবীহ নামে আখ্যায়িত করেছেন । 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস ধু 
থেকে বর্ণিত, রাসুল এর বিশ 
রাকাআত তারাবীহের নামায আদায় 
করতেন । তবে জামাআতের সাথে 
প্রবর্তক হলেন দ্বিতীয় খলীফা ওমর 
ইবনুল খাত্তাব ক । তিনি ১৩ 
হিজরীতে খলীফা মনোনীত হওয়ার 
পর ১৪ হিজরীর রামাযান মাস থেকে 
মসজিদে নববীতে জামাআতের সাথে 
বিশ রাকাআত তারাবীহের নামায চালু 
করেন । সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, 
তবে তাবেয়ীন ও আয়িম্মায়ে 
মুজতাহিদীন অদ্যাবধি সেভাবেই 
আমল করে আসছেন | বিশ রাকাআত 
তারাবীহের নামায সুন্নাহের পরিপন্থি ও 
বিদআত হলে এ বিদআতের প্রবক্তা 
কে? এবং কখন থেকে এ বিদআতের 
সূচনা হয়? তবে কি তাদের ধারনা 
মতে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রম 
নিজেই সুন্নাহবিরোধী এ কাজের 
উদ্ভাবক? 

আল্লামা আলবানী রচিত 
রাকাআত তারাবীহ সংক্রান্ত সব সহীহ 
হাদীসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করে অগ্রাহ্য 
করা হয় এবং আট রাকাআতের 
বর্ণনাকেই একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস 
হিসেবে মন্তব্য করেন । তারা হযরত 
আয়িশা এট বর্ণিত যে হাদীস দ্বারা 
প্রমাণ করতে চান তা হচ্ছে, 
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এতে তারাবীহের কোনো উল্লেখ নেই 
এটা মূলত তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত হাদীস । 
যে নামায নবীজি আজ বার মাসে 
বিতিরসহ ১১ রাকাআত আদায় 
করতেন, সেটা যে তাহাজ্জুদের নামায 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই । কেননা 
রামাযান ছাড়া বাকি ১১ মাসে তো 
তারাবীহের নামায থাকার কথা নয় । 
তারপরও যদি হাদীসটি ৮ রাকাআত 


তবে ৯৪৩১$এর উত্তর কি হবে? 


যদি বলা হয়, রামাযান মাসে ১১ 
রাকাআত নামাযের ৮ রাকাআত 
তারাবীহ, বাকি তিন রাকাআত বিতির 
এবং অন্য ১১ মাসে ওই ১১ রাকাআত 
বিতিরসহ তাহাজ্জুদ ছিল । তবে প্রশ্ন 
হল, নবীজি এশ্টী কি রামাযান 
তাহাজ্জুদ আদায় করতেন না? অথচ 
নবীজি রামাযান মাসে অন্য মাসের 
তুলনায় ইবাদত ও নামায বেশি আদায় 
করতেন । 


রাফয়ি য়াদাইন বা 
নামাযে দু'হাত তোলা প্রসঙ্গ 
নামাষের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে হাত 
তোলা সংক্রান্ত পরস্পরবিরোধী অনেক 
বর্ণনা পাওয়া যায়। তাকবীরে 
তাহরীমার সময় হাত তোলার বৈধতার 
ব্যাপারে কারো ইখতিলাফ নেই। 
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সিজদায় যাওয়া ও ওঠার সময়ে হাত 
তোলা সংক্রান্ত বর্ণনা সর্বসম্মতভাবে 
পরিত্যাজ্য । তবে রুকুতে যাওয়া ও 


ওঠার সময় হাত তোলা সম্পর্কে 


ইখতিলাফ রয়েছে । শাফিয়ী ও হাম্বলী 
মাযহাবের পক্ষে এবং ইমাম আবু 
হানিফা লট ও ইমাম মালিক ঞ্্ট এর 
বিপক্ষে মতামত প্রদান করেছেন । 
অবশ্য চার ইমামের মধ্যকার এ 
মতানৈক্য বৈধ ও অবৈধতার ব্যাপারে 
নয়, উত্তমতা ও অনুত্তমতার ব্যাপারে । 
সব ইমামের মতে রুকুতে যাওয়া ও 
ওঠার সময় হাত তোলা এবং না- 


তোলা উভয়টিই জায়িয । কোনটি 
মকরুহ নয় । ইসলামের প্রাণকেন্দ্র 
মদীনা ও কুফাতে হাত না তোলা ও 
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ঞ্্-এর 
খিলাফতকাল থেকে মক্কায় হাত 
তোলার আমল চালু হয়। 
পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমৃহের মধ্যে 
হানাফী মাযহাবের আলিমগণ নিমোক্ত 
কারণে হাত না তোলার বর্ণনাসমূহ 
প্রাধান্য দিয়ে থাকেন | যথা-_ 

১. নামাযের মধ্যে যথাসম্ভব বিনয় 
অবলম্বন কর । নামাযে বারবার 
হাত উত্তোলন না করে কম নড়াচড়া 


হি, বর্ণনাসমূহের মধ্যে 
প্রাধান্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ফকীহ 
সাহাবীদের আমল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে । 
৩.হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব এম, 
হযরত আলী ক্ষ ও আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (ঈ-এর আমল ছিল 
হাত না তোলার পক্ষে । এ 
তিনজনের ইলম ছিল সকল 
সাহাবির আমলের সারাংশ । 


ইমাম আবু হানিফা কইছে একজন 
জলীলুল কদর তাবেয়ী । ইলমে 
হাদীসে তার তুলনা মেলা ভার। 
তাকওয়া পরহ্যেগারিতেও তিনি 
অতুলনীয় । যার কারণে পৃথিবীর সর্বত্র 


৮০১ ৬০ 


অগ্রাহ্য করে স্বয়ং নবীজি ঞ-এর 

ওপরও অত্যাচার করছে । এদেশে 
সত্তেও তাদের একচেটিয়া অপপ্রচারের 
বিরুদ্ধে কেউ জবাব দিতে এগিয়ে 
আসছে না। জ্ঞানের দৈন্যের কারণে 
অনেকে অপারগ হলেও নির্লিপ্ততাবশত 
ও বিষয়টিকে এড়িয়ে চলছে অনেকে | 
এমন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে 
স্বার্থন্বেষী মহল একতরফাভাবে 
মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে । যার ফলে 
অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ বিভ্রান্তির স্বীকার 
হচ্ছে। দীনের এমন নাজুক 
পরিস্থিতিতে ঘড়যন্ত্রকারীদের জবাব 
দেওয়ার জন্য একটি সংগঠন কায়েম 
করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । এ 
দেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ও মুফতী 
জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার হাদীস ও 
ইফতা বিভাগের প্রধান আল্লামা হাফেয 
আহমদুল্লাহর তত্বাবধানে “তানযীমে 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ' নামে 
একটি সংগঠন কায়েম করা হয়েছে । 
যার সাথে রয়েছে খ্যাতিমান মুহাদ্দিস 
আল্লামা হাফেজ জুনাইদ বাবুনগরীসহ 
দেশের শীর্ষস্থানীয় হাদীসবিশারদগণ | 
আশা করি এ উদ্যোগের মাধ্যমে 
নির্দেশনা পাবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের 
ধর্মপ্রাণ মানুষের পক্ষ থেকে আমি এ 
মহতি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই । সত্য 
হোক সমাগত আর মিথ্যা হোক 
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আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
আব, রী 
* হাফেয আহমদুলাহ, ঈদের নামাযে হয় 
তাকবীরের এমাণ 
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বাংলা ভাষায় জুমার খুতবা 
দান সুন্নাতের বরখেলাফ 


মাওলানা মুফতী আবদুল হক 


নানান যুক্তি আর দর্শন অবতারণা 
করেছেন । দীনের কল্যাণ কামনায় 
তাদের নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ গবেষণা 
আল্লাহপাক কবুল করুন এবং 
তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান 
করুন । এ প্রসঙ্গে তাদের যুক্তি হচ্ছে, 


77 846৬/ 14077 


পুরানো যুগের মিয়াজির খুতবা এ যুগে 
অচল | বস্তুত খুতবা হচ্ছে সপ্তাহ ও 
বছরান্তে উম্মাহর প্রতি শুরুতপূর্ণ 
ভাষণ | বিশেষ ওয়ায, উপদেশ ও 
গণপ্রচার মাধ্যম । এটি আরবি ভাষা 
নির্ভর হওয়ায় বাংলাভাষী মুসলিম 
সমাজ খুতবার আহ্বান ও আবেদন 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । ফলে 
মুসলমানদের মধ্যে দীনের ব্যাপারে 
মূর্খতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।' আর তাদের 


হচ্ছে, 

১. মহামান্য ইমাম আবু হানিফা জু 
ফারসি ভাষায় খুতবাদান জায়িয 
বলে অভিমত পোষণ করেন । 


সুনাহ, ফিকাহ-উসুলে ফিকাহ, 
ইতিহাস ও বরেণ্য মনীষীগণের দৃষ্টিতে 
ঈদ ও জুমায় বাংলা খুতবাদান বিষয়ক 
বিতর্কটির অবসান ও অপনোদনের 
প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ । 
আলোকে 
পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হচ্ছে, 


৫১৯৯1554058 প্র 
পর ৪92 


252 5256 05 না 
19/5590| ৮১ 4১1১০ 


2৬ 

“হে ঈমানদারগণ | 

যখন জুমার আযান 

দেওয়া হয়, তখন 

তোমরা আল্লাহর 

যিক্রের দিকে অগ্রসর 

হও এবং কেনাকাটা (ইত্যাদি) 
পরিত্যাগ করো |” 

এখানে যিক্র অর্থ খুতবা বা নামায । 

মূলত যিক্র শব্দটি দু"টি অর্থে ব্যবহৃত 

হয়: ১ সাধারণ আনুগত্য ও ২. 


যিক্র ৷ বলাবাহুল্য আকীদার কিতাবে 
রয়েছে যিক্র মনসুস আলাই বা 
কুরআন-হাদীস বর্ণিত পন্থা ও 
পদ্ধতিতে সম্পাদন করা আবশ্যক । 
কাজেই জুমা ও ঈদের খুতবা মহানবী 
আঙ্জী থেকে বর্ণিত পদ্ধতি অর্থাৎ 
আরবিতেই হতে হবে । অন্য কোনো 
ভাষায় নয় । 


হাদীসের আলোকে 


খুতবা মুখ্যভাবে যিকর আর গৌণভাবে 
ভাষণ বা ওয়ায-উপদেশ | হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে, ইমাম যখন (খুতবার 
জন্য) বের হন তখন ফেরেশতারা 
যিক্র অর্থাৎ খুতবা শোনার জন্যে 
হাজির হন । 

আরও ইরশাদ হয়েছে, ইমাম যখন 
বের হন, ফেরেশতারা তখন স্ব-স্ব 
খাতা বন্ধ করে মনোযোগ-সহকারে 
যিক্র বা খুতবা শুনেন ।” 

রাসূল ্জ্জ-এর খুতবায় ওয়ায- 
নসীহতের বাণী অবশ্যই ছিল। 
অতএব হাদীসের আলোকে দেখা যায়, 
খুতবা আসলে যিক্র হিসেবে নবী 
করীম গ্রঞ্জ যে ভাষায় দিয়েছিলেন সে 
ভাষাতেই হতে হবে । শাহ ওয়ালী 
উল্লাহ্‌ দেহলভী বলেন, 
যুগযুগান্তরে মুসলমানদের রীতি-নীতি 
হচ্ছে আরবি ভাষায় খুতবাদান করা । 
অথচ অনেক দেশে অনারবি লোক 
বিদ্যমান ছিল ৷ কাজেই জুমা ও ঈদের 
সুন্নাত, অন্য ভাষায় বিদআত [মুসাফ্ফাহ 
শরহে মুওয়াত্তা] | 

হাদীসের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ইমাম নববী 
একটু বলেন, জুমা ও ঈদের খুতবা 
আজো হুবহু শোভা পাচ্ছে । তাতে 
দেখা যায়, শ্রোতাদের মধ্যে বিভিন্ন 
ভাষার লোক থাকা সত্তেও নবী করীম 
জী খুতবায় দু'ভাষী কিংবা 
অনুবাদকের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি । 
আরবিতেই খুতবা দিয়েছিলেন । আর 
শ্রোতৃমগ্ডলী না বুঝলেও মনোযোগ- 
সহকারে যিক্র শুনেছিলেন । 
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আল্লামা শুররুমবুলালী এ্জ্ছ-এর মতে 
জুমার খুতবার ব্যাপারে ইমাম আবু 
হানিফা ঞ্রজ্সছু স্বীয় মতের ওপর অটল 
ছিলেন, শিষ্যদ্ধয়ের মতামতের ওপর 


এবং 
মতামতের সাথে সামঞ্জস্যশীল । তবে 


ওয়া-উপদেশের জন্য খুতবার পূর্বে 


সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়া যেতে পারে । 
কিন্তু এটাকে সুন্নাহ বা আবশ্যক বলা 
যাবে না।' 


প্রখ্যাত ফিকহবিদ মাওলানা আবদুল 
হাই লাখনবী এ্রজ্ছি বলেন, আরবি 
ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবাদান 
করা সুন্নাতের পরিপন্থি কাজ । কেননা 
হিজরী প্রথম শতকে এর কোনো প্রমাণ 
নেই । অথচ প্রয়োজন তখনো ছিল । 
প্রায়শ অনারব বিজিত 
হয়েছে বটে, কিন্তু সাহাবা-তাবেঈগণ 
খুতবার সুন্নাত পদ্ধতিকে পরিবর্তন ও 
প্রত্যাখান করেননি । কাজেই অনারবি 
ভাষায় খুতবাদান সুন্নাতে 
মুতাওয়াতিরার বরখেলাপ বিধায় 
বিদআত ও মাকরূহ । তাই তো শরয়ী 
বিধান হচ্ছে, আরবিতেই খুতবা প্রদান 
করতে হবে। যেন সুন্নাতের 
বিরুদ্ধাচারণ এবং ইমামগণের 
মতৈক্যের বেড়া বেদ করা না হয়|” 
মাওলানা আবদুল হাই ঞ্জ্টু তার 
রচিত একটি পুস্তিকায় বলেন, আরবি 
ভাষায় খুতবাদান করা সুন্নাতে 
মুয়াক্কাদা অন্য ভাষায় তা মাকরূহ । 
ইমাম আবু হানিফা জু যে জায়িয 
বলেছেন তার অর্থ জওয়ায মায়াল 


বিবৃতি দিয়েছিলেন তার সারসংক্ষেপ 
রি 
রাসূলে পাক ুঞ্ী সবসময় আরবি 
ভাষাতেই খুতবা দিতেন। আর 
সাহাবায়ে কেরামগণ অনারব 
দেশসমূহে শ্রোতাদের প্রয়োজন এবং 
অনারবী ভাষা জানা সত্বেও যেহেতু 
কেবল আরবি ভাষাতেই খুতবা 
দিয়েছিলেন বলে কদাচ প্রমাণ নেই 
এবং অদ্যাবধি আরবি ভাষায় খুতবা 
পাঠের এই ক্রমধারা প্রায়ই সমগ্র 
মুসলিমবিশ্বে চলে আসছে । 

কাজেই খুতবার ভেতরে বাংলা ভাষার 
সংমিশ্রণ করা হুযুরপাক অঈ-এর 
সুন্নাতে মুতাওয়ারিসার বরখেলাপ, যা 
মুসলমানদের কাম্য হতে পারে না। 
যদি কোনো মসজিদে প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দেয়, তাহলে ইমাম সাহেব 
খুতবার আযানের পূর্বে অথবা জুমার 
নামাযের পরে খুতবার সারমর্ম 
মুসল্লীগণকে বুঝিয়ে দিতে পারেন 1৯২ 


কারাহাত অর্থাৎ জায়িয বটে কিন্তু উসূলে ফিকহের আলোকে 


মাকরাহযুক্ত [আহকামুন নাফায়িস ফী 
আদায়িল আযকার বিল ফারিস] | 


উসুল বা ফিকহের মূলনীতির আলোকে 


আরবি ভাষায় খুতবা অকট্য ও বলেন 


অলঙজ্ঘনীয় সুন্নাত । কেননা মহানবী 
সাহাবা, তাবেঈন, তবে তাবেঈন 
অর্থাৎ ইসলামের সোনালি সর্বদা 
আরবি ভাষায় খুতবাদান করা হত 
বিধায়, এটি সুন্নাতে নবী জজ । সুন্নাতে 
খুলাফায়ে রাশিদীন, সুন্নাতে 
মুতাওয়াতেরা (নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক 
সুন্নাত) ও সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা (বা 
যুগপরম্পরা সুনাত) । 


ইতিহাসের আলোকে 

ইতিহাস সাক্ষ্য, সাহাবা, তাবেঈন এবং 
অপরাপর ইসলামের সিপাহসালার ও 
শীসকগণ বিজিত অনারব দেশসমূহে 
শ্রোতাদের প্রয়োজন এবং অনারবি 
ভাষায় তাদের অভিজ্ঞতা থাকা সন্ও 
কেউ কোথাও অনারবি ভাষায় 
খুতবাদান করেছিলেন বলে কোন 
প্রমাণ নেই । সপ্তম শতকে বন্দরনগরী 
চট্টগ্রামে আগত সাহাবা প্রতিনিধি দল, 
অতঃপর মেঘনার মোহনা থেকে সুদূর 
কক্সবাজার পর্যন্ত ব্যাপক বিচরণকারী 
আরব বণিক তথা দীনপ্রচারক দলসমূহ 
এবং বাংলার বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক 
হযরত শাহ জালাল, নূর কুতবে 
আলম, শায়খ শারফুদ্দিন ইয়াহয়া 
মানিরী জু ও খান জাহান আলী 
এছিসহ অগণিত অলি-দরবেশ 
বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে 
আত্মনিয়োগ করেন । তারা এখানকার 
মাতৃভাষায় দাওয়া কর্মপরিচালনা 
করেছিলেন বলে ড. এবনে গোলাম 
সামাদ, ড. এনামুল হক ও মাওলানা 
আবদুল মান্নান তালিব প্রমুখ অভিমত 
প্রকাশ করেন, কিন্তু কোন প্রচারকর্মী 
সমসাময়িক নব-মুসলিমদের কাছে 
বাংলায় খুতবাদান করেছিলেন বলে 
আদৌ প্রমাণ নেই । নচেৎ আজকের 
পুরাতন মুসলিমদের মধ্যে নতুন করে 
এ বিতর্ক দেখা দিত না। 


খুতবা যিকর না ভাষণ 
আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী 


গ 
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(ক) খুতবার আসল উদ্দেশ্য যিক্র বা 

বিশেষ ইবাদত । ওয়ায-উপদেশ 
গৌণভাবে লাভ হয় । কেননা 

১. খুতবায় দুইটি ফরয এবং পনেরটি 
সুমাত রয়েছে [আলমগীরী, খ. ১, পৃ. 
১৪৬] | 

২.জুমার খুতবা হচ্ছে চার রাকাত 
রাকাত নামায [বাহার, খ. ১, পৃ. 
১০৮] | 

৩. খুতবার মাঝখানে কথা বলা যাবে 
না” 

৪. খুতবা জুমার জন্য শর্তবিশেষ 
[ফাতহুল কদীর] | 
৫.খুতবার সময় নামায পড়া, কথা 
বলা, তাসবীহ-তাহলীল করা, 
সালাম দেওয়া, হুযুর ক্র্জ-এর নাম 
শুনলে দরূদ পাঠ করা এবং অন্যায় 
কাজে মৌখিক নিষেধ করা 
সবকিছুই নিষিদ্ধ [হিদায়া ও বাহার] | 
অথচ ওয়ায-বক্তৃতায় এগুলো 
নিষিদ্ধ নয় । আর না ওয়াযের জন্য 
কিছু ফরয ও সুন্নাত রয়েছে । না 
ওয়ায জুমার জন্য শর্ত স্বরূপ । 
কাজে এ কথা দিবালোকের ন্যায় 
স্পষ্ট যে, খুতবা প্রচলিত ওয়ায- 
বক্তৃতা নয় । বরং বিশেষ যিক্র যা 
ইমাম সাহেব উচ্চৈ৫স্বরে করেন 
আর শ্রোতৃমগ্ডলী না বুঝলেও তা 
মনোযোগ-সহকারে শুনেন । 

(খ) নবী করীম আ্রঞ্জ-এর খুতবায় 


ব্যক্তি অনেক বিদ্যমান ছিলেন । খুতবা 
প্রচলিত ওয়ায-বক্তৃতা হলে রাসূল 


প্রমাণ নেই । নবী করীম ঞ্ঞ্রু-এর পরে 
সাহাবীগণ বাধভাঙ্গী জোয়ারের ন্যায় 
অনারব দেশ সমূহে ঢুকে পড়েন এবং 
বিজিত এলাকায় সর্বত্র জুমা ও ঈদ 
কায়েম করেন । প্রাদেশিত গভর্ণরগণ 
রাষ্ত্রীায়ী কাজে দু'ভাষী ব্যবহার 


করতেন । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস (রানী দাওয়া কর্মের জন্যে 
বেতনধারী একজন দু'ভাষী 
রেখেছিলেন [সহীহ আল-বুখারী] | কিন্তু 
তারা অনারবী ভাষায় কখনো খুতবা 
দেননি । আর না কেউ খুতবার কাজে 
কোন দু'ভাষীকে ব্যবহার করেছিলেন । 
কাজেই বুঝা গেল খুতবা নামাযের 
ন্যায় যিকর বিশেষ । কেউ প্রশ্ন করতে 
পারেন: 

১. খুতবা না বুঝলে শুনে লাভ কি? এ 
জবাবে বলতে হয় তাহলে নামাযের 
ইত্যাদিও অনুবাদ করতে হবে, 

২. খুতবা বক্তৃতা না হলে খতীব 
সাহেব শ্রোতামুখী হন কেন? এর 
তিনটি জবাব | 

১. ভাষা এমন একটি সেতু যদ্বারা এক 
দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে অনায়সে , 
পারাপার হয় (উদাহরণ-স্বরূপ ইংরেজি 
ভাষাকে পেশ করা যেতে পারে) তাই 
শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী মুহাম্মদ পরী 
কুরআনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি সারা 
৯৯৯০০৬৬০১১৪ 
এরজীররিতেই নাট রে? 
২. খুতবা নামক ঘিক্রটির প্রকৃতিই 
হলো ইমাম সাহেব দাড়িয়ে খুতবা « 
দেবেন-যিক্র করবেন । আর শ্রোতারা 
নিরবে তা শ্রবণ করবেন। ্ 
খুতবার ব্যাপারে মহানবী ধ্রু্ 
এর রা 
পন্থায় আপত্তি করা কোনো মুমিনের 
জন্য শোভা পায়না । 

৩. আরবি ভাষা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 3 
একটি বিশ্বজোড়া আন্তর্জাতিক ভাষা, 
তাই আরবির এই আন্তর্জাতিক মান 
বহাল রাখার উদ্দেশ্যে মহানবী ্রঞজ় 
সপ্তাহ ও বছরান্তে আরবি ভাষায় 
শোডাউন করার প্রতিবিধান প্রবর্তন 


করেন । যা মুসলমানদের জন্য 
আপত্তির বিষয় নয়, বরং গর্ব ও 
গৌরবের বিষয় |৯ঃ 


দি দ০১০-৮৬ 
সুন্নাতকে আকড়িয়ে ধর, নতুন কর্ম 
থেকে বেঁচে থাক | কেননা নতুন কর্ম 
বিদআত । আর প্রত্যেক বিদআত হল 
ভরষ্টতা ও গুমরাহী 1৫ 


লেখক: শায়খুল হাদীস, আয়িশা সিদ্দীকা 
(রাষি.) মহিলা মাদ্রাসা, মহেশখালী 
পৌরসভা, কক্সবাজার; সাবেক মুফাতি ও 
মুহার্দিস, ছুনতি হাকিমিয়া কামিল (এমএ) 


: আল-কুরআন, সূরা আল-ভ্ুয়ুআ, ৬২:৯ 
(ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত- 
তাফসীরল্ল কুরআন বি-কালামির রহমান 
₹ আত-ত মাযহারী, মকতাবায়ে 
রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. ও 
১৯৯১ খি.), খ. ৯, পৃ. ২৮৪; (খ) মুফতী 
শফী, মাতআারিফুল 


মুহাম্মদ ? কুরআণ, 
খাদিমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন 
মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা শরীফ, আরব, 
নি 


সিফারিস সাআদা, পৃ. ২৬৭ 

+ আল-বা'সুল ইসলামী, নদওয়াতুল ওলামা 
রাখেন ডিসে ১৯৬ 

৮ আবদুল হাই লাখনবী, মজমুয়। ফাতাওয়া 
পৃ. ৩৫৮-৩৫৯ 

৯ মুফতী রশীদ আহমদ, 151 
এইচএম সায়ীদ করাচি, 
পাকিস্তান, খ. ৪, টি টি 
১০ ইবনে বায, মজমূউল ফাতাওয়া, খ. ১২, 

পৃ. ৩৭০ 

টা জওয়াহির্ল ফিকহ, 
১২ ২, পৃ. ৩৫৮ 

+২ ট্দনিক সৈকত, ২৯ অক্টোবর ১৯৯৮ 
”* আস-সারাখসী, আল-মবসৃতি, খ. ২, পৃ. 


রী 
খ. ্ গু ৩৫৩-৩৫৪ 

রঃ আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, 
আল-মাকতাবুল ইসলার়ী বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৮, হাদীস: ১৬৫ 
হত ইরবাব ইবনে সামিরা প থেকে 
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আল্লামা শাহ আবদুল 


ওয়াহহাব এ 


তাহরীকে দেওবন্দের অন্যতম সেরা 
ব্যক্তিত্ব, হাটহাজারী আন্দোলনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হাকীমুন নফস+ শাহ 
আবদুল ওয়াহাব রকছি ১৩১৩ 
হিজরী অনুযায়ী ১৮৯৪ খিস্টাব্দে 
ট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার 


করেন। তার পিতা ও মাতা ছিলেন 
যথাক্রমে কাষী আবদুল হাকিম সারেং 
ছি ও বেগম ফযিলাতুননিসা এজ । 
সারেং সাহেব ছিলেন বিশেষজ্ঞ 
নাবিক । তিনি কলকাতা মেরিন 
আাকাডেমি থেকে সমুদ্র বিজ্ঞান 
(91170 9০1০7০০) বিষয়ে ম্নাতক 
ছিলেন ।* হাকীমুন নফস শাহ আবদুল 
ওয়াহহাব ঞ্ক্সছি-এর বংশধারা হলো: 


লক্ষ্যে পরিবার-পরিজনসহ তিনি নৌ- 
পথে হিজরত করে সন্দীপে পৌছে 
বসতি স্থাপন করেন । সন্দীপ তখন 
শূন্যদ্বীপ হিসেবে পরিচিত ছিল । 
সরেজমিনে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যাদি 


ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


বিশ্বেষণে এ বংশের ধারা ইসলামের 
দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ্ঞ্-এর 
সাথে মিলিত হয়েছে বলে প্রতিভাত 
হয়|” এ কাযী বংশে বহু জ্ঞানী-গুণী 
জন্মলাভ করেছেন এবং তাদের 
অনেকেই তত্কালীন ইসলামী 
সালতানাতের বহু প্রদেশে গুরুত্পূর্ণ 
পদে, বিশেষ করে বিচারক বা 
বিচারপতির পদে সমাসীন ছিলেন । এ 
কারণে, উপস্থিতবুদ্ধি-ন্যায়বিচার- 
ৃতব-এর মতো অনন্য বৈশিষ্ট 
শৈ যুগের পর যুগ ধরে সঞ্তালিত 
জী 
সারেং সাহেব ঞ্রজ্ট-এর আধ্যাত্মিক 
সম্পর্ক ছিল হাটহাজারী আন্দোলনের 
স্থপতি শায়খুল কুল আল্লামা আবদুল 
ওয়াহেদ বাঙালি ঞ্জ্ট-এর সাথে । 
সাথে মিল রেখে পুত্রের নাম রাখেন 
আবদুল ওয়াহহাব । 
উল্লেখ্য যে, সারেং সাহেবের আর 
কোন পুত্র বা কন্যা সন্তান ছিল না। 
৯১ 
মাতার একমাত্র সন্তান । 
আলহামদুলিল্লাহ! এভাবে আল্লাহ পাক 
শাহ আবদুল ওয়াহহাব ঞ্টি-কে 
জন্মলগ্ন থেকে সুন্নাতে নববীর সৌরভে 
সুরভিত হওয়ার তওফীক 
দিয়েছিলেন । প্রায় ০৪ বছর বয়সে 
তার বিসমিল্লাহখানি অনুষ্ঠিত হয়। 


সেই আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রধান 
অতিথি শায়খুল কুল ঞ্ল্ট-এর সাথে 
আরো উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী 
আন্দোলনের অন্য তিন প্রবাদপুরুষ । 
তারা হলেন: শায়খুল ইসলাম আল্লামা 
হাবীবুল্লাহ শর মুযাদ্দিদে ওয়াক্ত 
আল্লামা আবদুল হামীদ এছ ও 
মুহাক্কিকুল আসর সুফী আযীযুর 
রহমান জি । সেই অনুষ্ঠানে আপন 
চাচা মাওলানা আবদুল বারী ঞক্ট-এর 
দীক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয় । 
উল্লেখ্য মাওলানা আবদুল বারী একা 
ছিলেন দারুল উলুম হাটহাজারীর প্রথম 
ব্যাচের অন্যতম কৃতি ছাত্র ৷ ছুটির 
দিনগুলোতে সারেং সাহেব প্রা 
বাড়িতে এলে তার আদরের ধনকে 
বৈষয়িক বিষয়াবলি বিশেষ করে 
মাতৃভাষা বাংলা, গণীত, জ্যামিতি, 
ভূগোল, সমুদ্র বিজ্ঞান ও হিসাব-নিকাশ 
শিক্ষা দিতেন । এভাবে লেখাপড়ার 
জন্য সুন্দর ও সমৃদ্ধ পরিবেশে 
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর বুযুর্গ 
দু স্বচ্ছ ইচ্ছায় ১৩২৩ 
হিজরী অনুযায়ী ১৯০৪ খিস্টাব্দে সালে 
দারুল উলুম হাটহাজারীতে ভর্তি 
হন।: সেখানে অধ্যয়নকালে তার 
তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শায়খুল ইসলাম 
আল্লামা (হনাহি | 
শিক্ষকগণের আনুগত্য, দরসে শতভাগ 
উপস্থিতি, ধারাবাহিক অধ্যবসায়, 
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সময়ানুবর্তিতা, সুষম নিয়ম-শৃঙ্খলা, 
বিনম্র ব্যবহার, অসাধারণ ধীশক্তি, 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কারণে 
তিনি সহজেই আকাবিরে হাটহাজারীর 
নেক নজর আকর্ষণে ধন্য হন । ১৩৩৩ 
হিজরী অনুযায়ী ১৯১৪ খিস্টাব্দে 
দাওরায়ে হাদীস (৬. 4. 70 15191010 
30195) সমাপ্ত করেন । সে বছর 
দাওরায়ে হাদীসে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র 
৪ জন। শায়খুল হাদীস আল্লামা 
ইয়াকুব এজ ও হযরত আমীন 
বাবুনগরী কট ওই বছর তার সহপাগী 
ছিলেন ।” 

এরপর মহান শিক্ষকগণের একান্তিক 
আগ্রহ ও পরামর্শে শাহ সাহেব এ 
বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দে 
ভর্তি হন। দেওবন্দে শাহ সাহেবের 
সহ মধ্যে দু'জনের নাম না 
বললেই নয়, তারা হলেন হাকীমুল 
ইসলাম কারী তাইয়িব এ ও ভূবন 
প্রসিদ্ধ তাফসীরে মাআরিফুল 
কুরআনের লেখক মুফতী মুহাম্মদ শফী 
ছু (০ ১৩৩৭ হিজরী অনুযায়ী 
১৯১৮ খিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বারের 
মতো দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন । 
তিনি সহীহ আল-বুখারী, জামি'য়ে 
তিরমিধী ও সহীহ মুসলিম শরীফ 
পড়েছেন যথাক্রমে আল্লামা আনোয়ার 
শাহ কাশ্মির একে ও আল্লামা শিববীর 
আহমদ উসমানী এ্রক্ছি-এর নিকট | 
মুয়াত্তাসমূহ অধ্যয়ন করেছেন মুফতী 
আযীযুর রহমান ঞ্জ্ছি-এর কাছে। 
শ্রেণীকক্ষে দরসের সময় তিনি ও কারী 
তাইয়িব কটু পাশাপাশি বসতেন । 
দাওরা সম্পন্ন করার পর আল্লামা 
কাশ্বিরী ঞক্ট-এর বিশেষ তত্বাবধানে 
তাখাসসুস ফী উলুমিল হাদীস (%. 
[71]. 10. 179010) 91191 অধ্যয়ন 
করেন ।*১ প্রথম বাংলাভাষী ছাত্র 
হিসেবে সফলতার সাথে এ বিশেষ 
অধ্যয়ন শেষে আধ্যাত্মিক সাধনার 
জন্য থানাভবন গমন করেন | আল্লামা 


হাবীবুল্লাহ এ্জ্ই-এরও একান্ত 
অভিলাষ ছিল তা-ই । 
থানাভবনে পৌছে পরিচয়-পর্ব অনুষ্ঠিত 


হওয়ার পূর্বেই মাওলানা সমিউদ্দীন 


ঞ্জছ-এর মাধ্যমে আল্লামা হাবীবুল্লাহ 
ঞ্রহতট-এর চিঠিটি হযরত থানবী এছ 
এর কাছে পৌছে যায়। চিঠিতে 
হাকীমুন নফস শাহ সাহেব শ্রছ-এর 
বংশীয় মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 
উট তারা ভি 

উন্লেখ্য, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার মাওলানা 
সমিউদ্দীন ক্রু সে সময় খানকাহের 
মেহমানখানার দায়িত্বে ছিলেন । হযরত 
থানবী ঞ্জছু-এর একান্ত ম্নেহভাজন এ 
খলীফা মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ উপাধিতে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন ১ এ মুবারক চিঠির 
কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত 
আশরাফ আলী থানবী এজি কঠোর 
পরিচয়-পর্ব ও বায়আত গ্রহণ ছাড়াই 
দেন হাকীমুন নফস শাহ আবদুল 
ওয়াহহাব সাহেবের জন্য ১” শাহ 
সাহেবও এ নিয়ামতের মুল্যায়ন করে 
শুরু থেকেই বিশেষ মনোযোগের সাথে 
যিক্র-শোগল আদায় করতে থাকেন । 
মাত্র ১৮ দিনের সাধনার পর হযরত 
থানবী এঞ্জ্টু-এর পক্ষ থেকে চার 
খান্দানের খিলাফত লাভ করেন | 
হাকীমুল উম্মত এঞ্ঞ্ষ-এর নিকট হতে 
এত অল্পসময়ে অন্য কোন বুযুর্গ 
খিলাফত পাননি । কেউ কেউ আপত্তি 


আশরাফিয়াতে হযরত থানবী এ 
এর ৯৯ জন খলীফার তালিকায় শাহ 
সাহেব ঞঞ্ছ-এর নাম লিখিত আছে 


করে এই বাংলায় । শাহ সাহেব পর 


সমুদ্র পথে চট্রগ্রাম বন্দর নেমে উট্টগ্রাম 
শহর হয়ে হাটহাজারী আসবেন _এই 


১৯২০ খিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৪০ 
হিজরীর ঘটনা | হাটহাজারী পৌছলে 
আল্লামা হাবীবুল্লাহ রক তার এই 
সোহাগের ধনের জন্য বিশেষ 
কুতুবখানার প্রথম তলায় এবং ওই 
দিনই শাহ সাহেবকে মাদরাসার 
সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন । 
মুসলিম শরীফের দরস দিয়েই হাকীমুন 
নফস শাহ আবদুল ওয়াহহাব এ্রত্রাছি- 
এর শিক্ষকতা জীবন শুরু হয় । তাই 
তাকে মুহাদ্দিসে কবীর বলা হয়ে 
থাকে ৷ পরবতাঁতে তিনি আবু দাউদ 


এই ফলাফল দেখা গিয়েছে যে, শাহ 
সাহেব ঞ্ঞ্ই-এর কাছে যে ছাত্র যে 
সেই বিষয়টি পুরোপুরি বোধগম্য 
হওয়ার সাথে সাথে সবচেয়ে 

হয়েছে। ফলে তারা 
শিক্ষকতার জীবনে সেই বিষয়টিই 
পড়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন । এ 
কারণে কিংবদন্তি আছে যে, শাহ 
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সাহেব ক্মছ-এর প্রত্যেক ছাত্রবৃন্দের 
প্রায় সকলেই দেশে-বিদেশে নিজ নিজ 


সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনন্য যোগ্যতা এবং 
অতুলনীয় সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন 
হওয়ার কারণে মাওলানা হাবীবুল্লাহ জন্য 
জট খুবই গুরুত্পূর্ণ কাজ সম্পাদনে 
ও নাযুক পরিস্থিতি মোকাবেলায় শাহ 
সাহেবকে কাছে রাখতেন এবং 
প্রয়োজনে নিজের স্থলাভিষিক্ত 
বানাতেন | একই কারণে দারুল উলুম 
দেওবন্দের মজলিসে শুরার এ দেশীয় 
সদস্য মুহাদ্দিসে আযম হযরত সাঈদ 
আহমদ সন্্ীপী শর যখন দেওবন্দ 
কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে সেখানে যেতেন 
তখন সফরসঙ্গী হিসেবে শ্হ্‌ সাহেব 
ঞ্তছু-কে সাথে রাখতেন ।২৩ ১৩৫০ 
হিজরী অনুযায়ী ১৯৩০ খিস্টাব্দের 
দিকে মাদরাসার কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির 
কারণে একজন নায়েবে মুহতামিম 
(৬1০০ 1২০০০7)-এর প্রয়োজন দেখা 
দেয় তীব্রভাবে ৷ শায়খুল মাশায়েখ 
আল্লামা জমীরউদ্দীন এ্রজছ-এর 
পরামর্শে আল্লামা হাবীবুল্লাহ এছ শাহ 
সাহেবকে নায়েবে মুহতামিম মনোনীত 
করেন এবং নিয়োগ প্রদান করেন | 
১৩৫৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৯ 
খিস্টাব্দে আল্লামা হাবীবুল্লাহ রা 
ভীষণ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন। এ 
সময় তারই আহ্বানে তৎকালীন ৩৯ 


করেন আন্লামা হাবীবুল্লাহ এ 
নিজেই । সর্বসম্মতিক্রমে এ গুরুতৃপূর্ণ 
সভার চুড়ান্ত ফায়সালা দেবার 
গুরুদায়িত্ব তার ওপরই বর্তায় । এ 
সভাতেই পরবর্তী মুহতামিম হিসেবে 


হাকীমুন নফস শাহ আবদুল ওয়াহাব 
এ্ট-এর নাম ঘোষণা করা হয় এবং 
চূড়ান্ত ঘোষণা লিপিবদ্ধ করে তাতে 


শরার সকল সদস্য ও উপস্থিত 
গণ্যমান্য উলামা-মাশায়েখের স্বাক্ষর 
গ্রহণ করা হয়। প্রস্থানের সময় 
আল্লামা হাবীবুল্লাহ এই তার 
ইন্তিকালের পর আজকের সিদ্ধান্তের 
এই আমানতের যথাযথ সম্মান রক্ষার 
জন্য পুনরায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি 

আকর্ষণ করেন | 
/চলবে। 


+ শাহ আবদুল ওয়াহহাব সাহেব ঞ্রক্রছি কে 
সর্বপ্রথম হাকীমুন নফস উপাধিতে ভূষিত 
করেন তৎকালীন মুফতীয়ে আযম আল্লামা 
ফয়জুল্লাহ এজ । এর অর্থ “স্বভাবজ্ঞানী' 
(9000 090105) | ( সাম্গাৎকার: মাওলানা 


চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম |) 
উল্লেখ্য, ৩১ জানুয়ারী ১৯৪৯ চট্টগ্রামের 
ইসলামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিশাল 
জনসভায় শাহ সাহেব ঞক্ছি-কে আল্লামা 
শিববীর আহমদ উসমানী ঞজছি ও আল্লামা 
যফর আহমদ উসমানী যথাক্রমে 
ইমামুল মুখলিসীন ও হাকীমুল ইসলাম লকব 
ডি করেন । | সামচাৎকাারঃ মাওলানা 
সাত্তার দো. বা.) [ফাযেলে 
হাটহাজারী! বিশিষ্ট শিষ্য, হাকীমুন নাফস 
শাহ সাহেব এ; পৃষ্ঠপোষক, মাদরাসা 
কাশেফুল উলুম, খন্দকিয়া, ট্টগ্রাম |... 
ই 
নত না 
* কথোপকথন: বড় শাহজাদী বেগম তাইয়িবা 


রগ 4৮ 
দেওবন্দ থেকে দ7রঙ্ল 
হাটহাজারী 


* আমার দেশ, ২৬ জুন ২০১১, পৃ. ০৮ 

১ সান্গৎকার; আল্লামা সেকান্দর এনায়াতপুরী 
(দো. বা.), ফাযেলে হাটহাজারী, খলীফা, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা ইয়াকুব এ 

৭ সাক্ষাৎকার: মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে 
আমজাদ মাদার্শাহী (দা. বা.), বয়স: ১০৪ 
বছর (হিজরী সন অনুযায়ী), খলীফা, হযরত 
সুলতান আহমদ নানুপুরী পি 

” সাম্ষ7ৎকার; মুহাদ্দিস আবুল কালাম (ম. 
জি. আ), জামিয়া ইসলামিয়া আযীযুল 

» সাক্ষাৎকার; খলীফায়ে হাকীমুন নফস 
মাওলানা নূর মুহাম্মদ সাহেব (দা. বা.), 
পীর সাহেব বাশখালী, চষ্টগ্রাম 

*০ জাস্টিস মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.), 
মাসিক আল-বালাগ, ভ. ১৭, স. ১১ 

১» কখেোপকথন;ঃ মাওলানা শাহ তকীউদ্দীন 
আযীয ইবনে বেদার, শাহ মঞ্জিল, শাহবাগ, 

» মাসিক রহমত, এপ্রিল ২০১২ 

» কথোপকথন: মাওলানা আবদুশ শাকুর 
(ফাযেলে হাটহাজারী), দৌহিত্র, মাওলানা 
সমিউদ্দীন সাহেব রা 

*ও সান্ষাৎকার: খলীফায়ে হাকীমুন নফস 
দা নূর মুহাম্মদ সাহেব (দা. বা.), 


্ সাধক কী দল ইসলাম জি. 
আ.), জামিয়া আহলিয়া দারুল 
উদ হাটা চট্টগ্রাম 
ডি জি. 
আ.), , জামিয়া আহলিয়া দারুল 


১৯ কথোপকথন: মাওলানা শুয়াইব (ম. জি. 
আ.), উস্তাদ, মাদরাসা নাসিরুল ইসলাম, 
ফতেহপুর, চট্টগ্রাম 

২ মাসিক মুঈনুল ইসলাম, এপ্রিল ১৯৯৫ 

২ কথেপকথনঃ: মুফতী মাসুম (ম. জি. আ.), 
ইসলামিয়া চট্টগ্রাম 

২ সাম্গৎকার: আল্লামা সালেহ আহমদ (দা. 
বা.), বেতাগী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম 

২ সান্ষণৎকার: মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে 
আমজাদ মাদার্শাহী (দো. বা.), প্রাণ্ক্ত 

২ আল্লামা জুনাইদ শওক (দা. বা.), 
দারাখসিন্দায়ে সিতারা, পৃ. ১৩ 

২ সাক্ষাৎকার: মাওলানা মুহাম্মদ বিন 
আমজাদ মাদার্শাহী (দা. বা.), প্রাপ্তক্ত... 
প্রত্যক্ষদর্শী 


অক্টোবর'১৩ _______.ঁউ 6 আত্তার্তহীদ ৩৪ 
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৪. প্রেরিত জনে বিশ্বাস: 
কুরআনে আষ্টা কর্তৃক মনোনীত ও 
নিযুক্তজনকে নবী-রাসূল বলা হয়। 
আর প্রত্যেক জনপদে প্রেরিত জন 
পাঠানোর কথা বলা হয়েছে, 
০45৫$854) 2৬৪৩? 

এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার 
নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই 1” 


8১৪5৪৪১ 
“এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে 
পথপ্রদর্শক |” 
পবিত্র কুরআনে কতক নবীর নাম 
উল্লেখ রয়েছে মাত্র । যেমন_ 
গেজ) ৮৩, 222 40625 
০৮25 পর ০১১৮] ঠ ডিও ১৬০ ১৪ 
পরত গত ৫ 

০25 4৪5 ১92 ৬৯৪০2 ৫৮০)5 
582 (৫2 5০৮০2 ৫১৮৯2 (25 

পর্( 2৫৮ 281 2 পর 2৫ ্€ 99৮ 01৪58 


08 05 এ ০৪০০৪ ৩৪ ০92 (91১৯০ 
5 1) ৮৫৫ ৮) প। ১৮৮ 2৫ 2 ্প ৫ 
(92 201 9৫ ১৬৬০ ০৪০০৪ 55 25-92 লি 


“আমিতো তোমার নিকট হী প্রেরণ 
করিয়াছি যেমন নৃহ ও তাহার পরবর্তী 
নবীগণের ওহী প্রেরণ 

9 ্ 9 ইসমাঈল, 
ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ, 
ঈসা, আইউব, , হারন ও 
সুলায়মানের নিকটও ওহী প্রেরণ 
করিয়াছিলাম এবং 


তি াটিত! পূর্বে আমি 
তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূল, 
যাহাদের কথা তোমাকে বলিনাই এবং 
মুসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ 
করিয়াছিলেন ।” 
পবিত্র কুরআনে ২৫ জন নবী-রাসূলের 
নাম উল্লেখ রয়েছে । হযরত আবু যর 
আল-গিফারী এল্ষঙ্ু বর্ণিত হাদীসে এক 
লাখ চবিবশ হাজার নবী-রাসূল 
প্রেরণের কথা উন্লেখ রয়েছে । এর 
মধ্যে রাসূুলগণের সংখ্যা ৩১৫জন 1? 
৯ বলা হয়েছে, 
“তিনি (যিশু) উত্তর করিয়া কহিলেন, 
ইসসায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর 
হয নিকটে আমি প্রেরিত হই 
রি 
বাইবেলে সর্বশেষ রাসুল জ-এর 
আগমনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা 
তথাপি আমি তোমাদিগকে 
সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া 
তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না 
গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে 
আসিবেননা, কিন্তু আমি যদি যাই, 


যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে 
কিছু বলিবেন না, কিন্ত যাহা যাহা 


শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী 
ঘটনা ও তোমাদিগকে জানাইবেন 1”? 


৫. পরকালে বিশ্বাস: কুরআন শিক্ষা 
একটি জীবন রয়েছে । মহাপ্রলয়ের পর 
প্রত্যেক মানুষকে পুণরুখিত করা হবে 
এবং বিচার দিবসে পাপ পৃণ্যের ফল 
অনুযায়ী চিরস্থায়ী জানাত বা 
জাহানামপ্রাপ্ত হবে, 
এস ০৬) ৮ 8০3৮ ১ ওত ৮৫) %& ৮ 

ট০৯%০৪2০) 
ইহার পর তোমরা অবশ্যই মরিবে, 
অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে 
উথিত করা হইবে ৷", 


5852 2 275212 
৪০১৮৮৪2৩54৫ ৮৪৬৫ 
“কিন্তু সেই দিন, যাহাতে কোন সন্দেহ 
৮ তাহাদের কি অবস্থা হইবে? 
আমি তোমাদিগকে একত্র 
পে এবং প্রত্যেকে তাহার অর্জিত 
কর্মের প্রতিদান পুর্ণ ভাবে দেওয়া 
হইবে, আর তাহাদের প্রতি কোন 
অন্যায় করা হইবে না ৯ 
বাইবেলেও অবিকল রয়েছে, 
মহাপ্রলয়ের পর পুনরুখিত করা হবে- 
ধাম্মিক-অধার্মিক উভয় প্রকার 


বেহেস্ত বা দোষখ প্রাপ্ত হবে_ 
“সমুদয় জাতি তাহার সম্মুখে 


আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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একক্রিকৃত হইবে; পরে তিনি তাহাদের 
একজন হইতে অন্যজনকে পৃথক 
করিবেন, যেমন পাল রক্ষক ছাগ 
হইতে মেষ পৃথক করে; আর তিনি 
মেষদিগকে আপনার দক্ষিণ দিকে ও 
ছাগদিগকে বাম দিকে রাখিবেন | ... 
পরে তিনি বাম দিকে স্থিত 
লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাগগ্রস্ত 
সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, 
দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য 
যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, 
তাহার মধ্যে যাও 1১ 


৬. তাক্দীরে বিশ্বাস: মূলত আল্লাহর 
কালোত্তীর্ণ সজ্ঞতার ক্ষমতা বলে 
সৃষ্টিকুলের সকল ঘটনাবলি নিরধরিণ 
করেন অন্য কথায় আল্লাহর জ্ঞান 
অনুসারে সকল কিছু সংঘটিত হয়। 
যেমন- পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
এ 

5৫৪ ০৪৪ 40 ৫০ ৩১ 


৮2৫29 4 
০1%৩$ 
রা 
কিছুর জন্য স্থির 
কার়াছেনা নীট মা» 
বাইবেলেও অবিকল বলা হয়েছে, 
“উদরের মধ্যে তোমাকে গঠন করিবার 
পূবের্ব আমি (সদা প্রভু) তোমাকে জ্ঞাত 
তং 


মুহাম্মদ 
রাসূল । কুরআন বলে প্রত্যেক নবী- 
রাসূলগণ একক সত্তার ইবাদত করার 
জন্য নির্দেশিত: 

চি) 40152 ও| ০৮০ 05৫:650065 


রপ্ত স্প্রে 


৪৬১৩৩৮৬ 12) 


বাইবেলেও অবিকল সকল 
ভাববাদীগণের একক এজ সাক্ষ্য 
মিলে । যেমন- ভাববাদী রে 


ইন্্রায়েল, ০ পা 


উ6-45%285 9১922 
তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন 


যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত 
ও যাকাত আদায় করিতে- 1১২২ 

বাইবেলে অবিকল সকল ভাববাদীগণ 
এবং যিশু নিজে প্রার্থনা করেছেন, 
পরে তিনি (বি) কিক অপর গিয়া 


পারে, তবে এই প্রাণ পাত্র আমার 
নিকট হইতে দূরে যাউক 1৩ 


/চলবে] 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা 


+ আল-কুরআন, সরা ফাতির, ৩৫:২৪, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা 
(উনবিংশ মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. 
৭০৬ 

২ আল-কুরআন, সুরা আর-রাদ, ১৩:৭, 


25 
৪:১৬৩- ১৬৪, প্রাপক, পৃ. ১৫৩ 
* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি. 3 
খি.), খ. ৫, পৃ. ২৬৫ 

নতুন নিয়ম, 


€ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও 
১৫:২৪, বাংলাদেশ বাইবেল 


১৯৭৮ 


যোহন, ১৬:৭-৮, প্রাণ্ক্ত, পৃ. ১৯২ 
" পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
58 

২৩:১৫- ১৬, শক্ত, পৃ. ৫৪৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:২৫, 
প্রাণুক্ত, পৃ. ৭৯ 

+* পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
প্রেরিত, ২৪:১৫, প্রাপ্তক্ত, পৃ. 
১১ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মথি, ২৫:৩২-৩৪ ও ৪১, পা পৃ. ৪৯ 
১২ আল-কুরআন, সুরা আত-তালাক, ৬৫:৩, 
এপ্রাশুক্তঃ পৃ- ৯৩০ 

“* পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
যিরমিয়, ১:৫, প্রার্ডক্ত, পৃ. ১০৯০ 
* পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
গীত সংহিতা, ৩৭:২৩, প্রাপ্ুক্ত, পৃ. ৮৫২ 
+ আল-কুরআন, সুর আল-আনআম, 


মাথ্থি ৪:১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫ 
১৭ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মা ৬:৬, প্রাণ্তক্ত, পৃ. ৯ 
+” আল-কুরআন, হুর আাল-আদিয়া 
২১:২৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪ 
+ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ২ 
শমুরেল, ৭:২২, প্রাণ্ডক্ত 
২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
দ্বিতীয় বিবরণ, ৬:৪, প্রাপুক্ত 
২, পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মার্ক ১২:২৯, প্রাগুক্ত 
২. আল-কুরআন, সরা মরয়ম, ১৯:৩১, 
শরীক, পৃ ৪৮১ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাথথি ২৬:৩৯, প্রাণ্ুক্ত, পৃ. ৫২ 
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এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে, মানুষ 
জন্মগতভাবে যেসব যোগ্যতার 
দশ ভাগই শুধু সে কাজে লাগায়। 
অন্যসব যোগ্যতার সম্পদ সে নষ্ট করে 
অবহেলায় | এই সুত্রের ওপর ভিত্তি 
করে হার্ভার্ড ইনিভার্সিটির 


থেকে | অথচ প্রকৃত অভিযোগ হওয়া 
দরকার নিজেদের ওপর । কারণ, অষ্টা 


সৃষ্টিগতভাবে পৃথিবীতে আমাদেরকে 
সফলতা ও উন্নতির যেসব পুঁজি দিয়ে 


যে-সফলতাসুন্দর জীবন আমাদেরকে 
ও ব্যর্থ জীবন নিয়ে আমরা তৃপ্ত হয়ে 
বসে আছি । অন্যের দিকে না তাকিয়ে 
প্রত্যেক মানুষকে নিজের দিকে 
তাকাতে হবে | কারণ, মানুষ নিজেই 
শক্রও | মানুষের নিজের বাইরে না 
কোনো শু আছে, আর না আছে 
কোনো বন্ধু । মানুষ নিজের কর্মের 
কারণেই অপরের মিত্র বা শক্রতে 
পরিণত হয় | মানুষ নিজের যোগ্যতা, 


ভাবনা ও সম্ভীবনাকে ব্যবহার করে 
উন্নতির শীর্ষে পৌছুতে পারে । নিজের 
সম্ভাবনাকে কাল-পাত্র-স্থান বিশেষে 
যথাযথভাবে ব্যবহার না করার নামই 
হলো ব্যর্থতা । 
প্রাচীন যুগে মানুষেরা ধনী হওয়ার 
একমাত্র পথ মনে করত লোহাকে স্বর্ণ 
বানানোর কৌশল জেনে নেওয়া । তারা 
স্বর্ণকেই শুধু মূল্যবান জিনিস মনে 
করত | ফলে সে-যুগে অসংখ্য মানুষ 
বহুবছর ধরে লোহাকে স্বর্ণ বানানোর 
সাধনা করেছে । কিন্তু এতে তাদের 
পরিণতি খুব একটা ভালো হয়েছে, তা 
নয় । তারা নিজেদের সময় ও ধন- 
সম্পদ ব্যয় করেছে তবে ব্যর্থ হয়েছে । 
কারণ, তারা যে-সম্তাবনার পেছনে 
এতকিছু ব্যয় করেছে, তার চেয়ে বড় 
ফলপ্রসূ সম্ভাবনা পৃথিবীতে ছিল । কিন্তু 
সে চিন্তা তারা করে নি, সে-আইডিয়া 
তাদের মাথায় আসে নি। সেই 
আইডিয়া হলো, লোহাকে প্রথমেই স্বর্ণ 
করার চেষ্টা না করে তাকে মেশিনে 
পরিণত করার চেষ্টা করা । আধুনিক 
যুগে পশ্চিমারা সে-রহস্য বুঝতে 
পেরেছে । ফলে তারা লোহাকে মেশিন 
বানানোর পেছনে জীবনকে ব্যয় 
করেছে । পশ্চিমারা নিজেদের জ্ঞান, 
প্রজ্ঞা ও প্রযুক্তির মাধম্যে লোহাকে 
মেশিনে পরিণত করেছে । ফলত তারা 
স্বর্ণ-টাদির চেয়েও বহুগ্তণে সম্পদ 
অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । 


২. জীবন: 
প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দোলাচল 


শুধু দাগ আর দাগ । কালো কালো 
দাগ । ধবধবে সাদা হৃদয় যেন কুচকুচে 
কালো হয়ে আছে ছাতার মতো | তিল 


বররুঞরর 
রর দ 
রি 
3? 


ব্ঞ্ 
রা 
শর 


ব্যর্থতা বলে কোনো শব্দ নেই । ব্যর্থতা 
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আ।লো।র। পথে 


যদি এসেও থাকে, তা হলে ভাবতে 
হবে, ব্যর্থতার নেপথ্যে মানুষ নিজেই । 


মেঘ । তবুও দেখতে পাবে, মানুষ 
আশার আনন্দে, চেষ্টা-সাধনায়, 
ত্যাগে-মহিমায় জীবনকে আবার 
ভরপুর করে তুলে । 

সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মাঝিকে 
অবশ্যি তুফানের মুখোমুখি হতে হয় । 
কীপেন, তা হলে তুফানের ভয়াবহতা 
কি কমবে? না, বরং আরো বাড়বে | 
রোগের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে 
রোগীর নিরাশ হতে নেই । তাতে দিন 
দিন তার রোগ বেড়েই চলবে । উচু 
পাহাড়ে বা দালানে উঠলেই যদি কারো 
মাথা ঘোরে, তার জন্য নিচে পড়ে 
থাকাই ভালো । সংকটের মাঝে 
থেকেই খুঁজতে হবে সংকট থেকে 
উত্তরণের পথ । কবি রজনীকান্ত 
সেনের (১৮৬৫-১৯১০) ভাষায়: 
তুফানে পড়িয়া মাঝি হাল যদি 


বাড়ে 

নিরাশ হইয়া রোগী ওষধ না খায়/দিনে 
দিনে রোগ তার আরো বৃদ্ধি পায় 
সভাস্থলে, ভীত হলে দেখি 
গুণিগণ/বক্তার না হয় কভু বাক্য- 
নিঃসরণ; 

গিরিশিরে উঠে যদি ভয়ে মাথা 
পড়ে । 


৩. জীবন: গম্থজের গর্ব নয়; 
মাটির বিনয় ও ধের্য 

গাছ দেখেছেন তো! নিশ্চয় আপনি 
গাছ দেখেছেন । গাছে-ঘাসে ভরপুর 
আমাদের এ দেশ । বহুরকমের গাছ 
আছে বাংলাদেশে । কিন্তু গাছের 
তাৎপর্য ও জন্মরহস্য নিয়ে চিন্তায় 
ডুবেছেন কি কখনো? গাছ জিনিসটা 
কী? গাছ হলো একটি বীজের 
প্রাণোৎসর্ণের ফল | একটি বীজ যখন 


নিজেকে বিলিয়ে দেয়, তখনই জন্ম 
নেয় একটি গাছ; তখনই জমিতে মাথা 
উচিয়ে দাড়ায় ৬ ও 
ছায়াবিস্তারী | সে র দান 
১ *র পপ 
বিলিয়ে দেয় আমাদের জন্য । সে 
আমাদের ফল দেয়, ফুল দেয়; পাতা 
ও ডালের ছায়া দেয়। কাঠফাটা 
রোদের সময় এক চিলতে স্বস্তির জন্য 
বেড়াই । গাছ পরের সুখের জন্য 
নিজের সমূহ সুখ বিসর্জন দেয় | অথচ 
আমরা মানুষরাই আবার অহেতুক তার 
ফুল ও পাতা ছিড়ি । ছায়ার শান্তি ভোগ 
করে বিদায়ের সময় তার ডাল ভেঙে 
দেই। বাংলার নীতিকাব্যকার শেখ 
ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩৬) কত 
জুন্দরভাবেই না বলেছেন! 

তরুতলে বসি পান্থ শ্রান্তি করে 
দূর/ফল আস্বাদনে পায় আনন্দ প্রচুর 
বিদায়ের কালে হাতে ডাল ভাঙি 
লয়/তবু তরু অকাতরে, কিছু নাহি কয় 
দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছ যখন/তরুর 
আদর্শ কর জীবনে গ্রহণ 

পরার্থে আপন সুখ দিয়া বিসর্জন/তুমিও 
হইও ধন্য -তরুর মতন । 

ইটকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, একটি ঘর 
কিভাবে তৈরি হয়ঃ? অবশ্যি সে উত্তর 
দিবে, কিছু ইট যখন নিজেকে 
চিরদিনের জন্য মাটির নিচে চেপে 
রাখার জন্য তৈরি হয়ে যায়, তখনই 
একটি ঘর বা নির্মাণ অস্তিত্ব লাভ 


করে। 
মানুষের জীবন-নির্মাণের ধরণ ও 
দর্শনও, বলতে গেলে, এরকমই | 
মানবজাতির ভবিষ্যৎবিনির্মাণও তখনই 
সম্ভবপর হয়, যখন কিছু মানুষ 
অপরের ভবিষ্যতকে সুন্দর করার জন্য 
সাধনা করে । ধর্মের উন্নতিও হয় একই 
নিয়মে | কিছু মানুষ যখন স্বেচ্ছায় 
নিজেদেরকে বঞ্চিত ও অবহেলিত 
রাখতে রাজি হয়ে যায়, তখনই ধর্ম ও 
ধর্মের মর্যাদা সমুনত হয়। সর্বস্ব 
উৎসর্গের মাধ্যমে নির্মাণ ও উন্নতি করা 
আন্নাহর দেওয়া এক অমোঘ বিধান । 


এ বিধান অটুট ও অপরিবর্তনীয় | এ 
বিধান মানবজীবন ও পার্থিব জীবন 
উভয় ক্ষেত্রেই বাস্তবসত্য | 
দালান-প্রাসাদ বা অন্যান্য নির্মাণে 
একটি ভিত্তি থাকে, আবার কোনো 
কোনো নির্মাণে থাকে একটি দৃষ্টিনন্দন 
গম্বজও | এ গম্বুজ সবাই দেখে । কিন্তু 
ভিত্তি জিনিসটা কেউ দেখে না। এটা 
সবসময় থাকে নৈপথ্যে-অগোচরে; 
থাকে মাটির গভীরে । অথচ এটার 
এমনকি, ওই যে সর্বজনদৃষ্টিগোচর 
গম্বজ, সেটাও কিন্তু দাড়িয়ে থাকে 
নৈপথ্যে লুকিয়ে থাকা ভিত্তির পায়ের 
উপর ভর করে । একটি জাতিগঠনের 
ব্যাকরণও একই রকম | জাতিগঠনের 
জন্য প্রয়োজন উৎসর্গ ও আত্োৎসর্গ | 
উৎসর্গ হলো একটি জাতি গঠন করার 
ক্ষেত্রে নিজে গম্বুজ না হয়ে ভিত্তি 
হওয়ার জন্য সানন্দে প্রস্তুত থাকা । 
উৎসর্গের অর্থ তো এ নয় যে, কোনো 
ব্যক্তি ঝোকের মুখে ও আবেগের 
দিল। বরং উৎসর্গ হলো একটি 
ফলপ্রসূ কর্মের অপ্রসিদ্ধ অঙ্গনে 
নিজেকে নিবেদন করা | নিজেকে এমন 
কাজে নিবেদিত করা, যাতে সম্পদ বা 
সুনাম বলতে কিছু নেই । এ ধরনের 
আত্মত্যাগী মানুষের উপরই নির্ভর 
করে যেকোনো জাতির সফলতা ও 
সমৃদ্ধির ইমারত । এরাই জাতির সুন্দর 
ভবিষ্যতের ভিত্তি । এরা নিজেদেরকে 
গম্থুজকে সমুন্নত রাখতে । মাটির মতো 
হওয়ার উপদেশ তাই বিশ্বকবি শেখ 
সাদির ভাষায় অসাধারণ এক গরিমা 
পেয়েছে! 

মাটি হতে ওহে নর, তোমার 
সৃজন/মাটির মতোই নত হও সর্বক্ষণ । 
আগুন হইতে তুমি তৈয়ারি তো 
নও/উদ্ধত আগুন সম কেন তবে হও? 
মুহূর্তে অনল হয় কেমন ভীষণ/মুহূর্তে 
সে হয় ছাই ইহারি কারণ । 

অনুবাদ: শেখ হাবির রহমান (১৮৯১- 
১৯৬২) 


অক্টোবর'১৩ ______777771 আত্তান্তহীদ ৩৮ 


আল্লাহর নবী /মবি-এর সম্মুখে এসে 
নিজের যোগ্যতা দক্ষতার বর্ণনা 
দিচ্ছিল । তাদের এই আত্মপ্রসং 
অহংকারের বশে ছিলনা; বরং তারা 
আরো বেশী কাজের সুযোগ লাভের 
বাসনায় আল্লাহর নবী /পরদি-এর 
দয়ার নজর কাড়ার চেষ্টা করছিল । 
মওলানা রূমী বলছেন, যে 
আত্মপ্রসংশা অহংকারের বশে, তা 
নিন্দনীয় । আর যদি খেদমতের সুযোগ 
লাভের আশায় হয়, তা প্রশংসনীয় । 
এটি চাকরির ইন্টারভিউতে নিজের 
দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনার মতো । 
আসলে সুলাইমান /রয়-এর দরবার 
ও সাক্ষাৎকার ছিল, আপনজনের কাছে 
মনের কথা খুলে বলার সুযোগ । জীবন 
চলার পথে মনের মানুষ মেলা এক 
বিরাট সৌভাগ্য । মনের কথা খুলে বলা 
যাবে এমন সমঝদার অন্তরঙ্গ মানুষই 
প্রকৃত আত্মীয় ও পরম বন্ধুজন। 
গল্পের এ পর্যায়ে থেমে মওলানা রূমী 
কটু এমন সম্পর্কের রহস্য ব্যক্ত করে 
বলেন, 


429০৪ ০৫ 2 ৮£ ৮6 % ৩ 
'সমভাষীতাই আত্মীয়তা ও মজবৃত 
বন্ধন 


অক্টোবর”১৩ 


7.___ 


একের মনের কথা ও ব্যথা অন্যে 


সুলাইমান বুঝতে পারাই আত্মীয়তা ও বন্ধুত্রে 


মাহরাম' । এমন লোকদের সাথে এক 
ঘণ্ডে, এক বিছানায় থাকলেও মানুষ 
বন্দির মতই থাকে | তাই 


০৪ ডিড 4 ৮5৬ 


উতরিতারে তা 
'বহু ভারতীয় ও তুর্কি আছে তারা 


৬০] 469 ১9 (৫% 7 ৬? 
৩ 0001 91 ৬১৭ 


কাজেই 'আপনজন*এর ভাষা সে 


তয়তা | 
মোটকথা পাখিরা মনের কথা ব্যক্ত 
করছিল হযরত সুলাইমান /পরবি-এর 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১০] 
হুদহুদের পাতাল দর্শন ও 
কাকের হিংসার রাজনীতি 


কাছে । এক পর্যায়ে হুদহুদ'-এর পালা 


আসল | হুদহুদের পরিচয় আমাদের 
বাংলায় কাঠ-ঠোকরা | হুদহুদ বলল, 


যখন আকাশে চক্কর দিয়ে অনেক 
ওপরে উঠি' তখন ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে 
কোথায় পানি আছে' দেখতে পাই । 
পানির উৎস-ভাণ্তার রং সব আমার 
সামনে ভেসে ওঠে । কাজেই দয়া করে 
আমাকে আপনার সাথে নিন। 
সুলাইমান ৪ তার আবেদন মঞ্জুর 
করলেন । কিন্তু পাশে ছিল কাক। 
হিংসায় সে জলে উঠল । লাফিয়ে 
হযরত সুলাইমান /পযি্-এর সামনে 
এসে বলল; জাহাপনা! হুদহুদের কথা 
আপনি বিশ্বাস করবেন না। এগুলো 
তার গালভরা বুলি, আস্ফালন | কারণ, 
হুদহুদের যদি এত কৃতিত্ব-বৈশি্ট্য 
থাকে, তাহলে কেন সে শিকারির 
জালে অতি সহজে আটকা পড়ে? 
অথচ শিকারির ফাদ মাটির উপরেই 
বিছানো থাকে । জমিনে ছড়ানো 
জাল,দানা যে দেখতে পায় না, সে 
দেখে । আল্লাহর নবী ্জ্ই-এর সামনে 
এমন অসত্য কথা বলার সাহস হুদহুদ 
কোথায় পায়2! হযরত 

রব্টি তখন হুদহুদের দিকে তাকান 
জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ৷ হুদহুদ আত্মপক্ষ 
সমর্থনে জোরালো কণ্ঠে বলে, আমি 
যদি মিথ্যা বলি আপনি আমার গর্দান 
নিন। আসল ব্যাপার হলো, কাক 
তকদির মানে না । তকদির অস্বীকারের 
দায়ে সে নাফরমান কাফের । 


৩০15 4 077 & 
-।॥ আত্তান্তহীদ্‌ ৩৯ 


০1 76 ১০১ ০৮ ০1 রর 
কাক যে অস্বীকার করে নিয়তির 
ফায়সালা তকদীর 
হাজারো বুদ্ধি থাকতে পারে আসলে 
নাফরমান কাফির । 


| 401 10১ ৬ 
51 ৮ £রি ৬ 


“আমি দেখি জাল-ফাঁদ, যখন আকাশে 
ওড়ি 

যদি না ঢাকে আমার জ্ঞানের চক্ষু, 
ভাগ্য আসি । 


২/? ০01১১৯৮1105 ০? 
৮ ১৫ শর্ট পেশি 


ঘুমিয়ে পড়ে 

লাগে ।' 

জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়। তকদিরের 
নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে । আমার 
বেলায়ও তা-ই হয়। যখন আকাশে 
দানা সব দেখি । কিন্তু যেদিন কপাল 
মন্দ হয়, সেদিন চোখ অন্ধ হয়ে যায় । 
তখনই শিকারির ফাদে আটকা পড়ি । 
নিয়তির এই ফায়সালার কাছে 
প্রত্যেকে অসহায় । আল্লাহর হাতে 
নিয়ন্ত্রিত তকদিরের এ বিধান কাক 
মানে না। তাই সে কাফের । হুদহুদ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


দি ৪ ৫74৯ 2 1০০ 
ইসলামী মি ক্দনল রসিক সাহিত্য পত্রিকা 


ফোন; ০১৮১৯-৩৮৪ ১৬১, ০১৮১৯৩৫৩৮৯৬, ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


হও 10/11001011119 81195511690 
007010101)15202/116০06)£17911.00110 


অ সস (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টশ্রাম-৪০০০ 


বলে, 


৬০ এপএ 2528 এ 


৩০1 ০ ৫42 0৮ ০17০ 
“যে আদমকে আল্লাহ শিখিয়েছেন 
সবকিছুর স্বরূপজ্ঞান 

শত-সহস্র জ্ঞান মঞ্্রষা তার রগ-রেশায় 
সতত বহমান ।' 

আল্লাহ পাক যে আদম আলাইহিস 
গুণাগুণ ও স্বরূপজ্ঞান দিয়ে ধন্য 
করেছিলেন, যিনি ছিলেন মহান জ্ঞানী- 
শুধু জ্ঞানী নয়, আল্লাহর নূরের 
আলোতে উদ্ভাসিত ছিল যার প্রাণ । 
যার সম্মুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল 
সমগ্র ফেরেশতাকুল” তার অবস্থাও কি 
হয়েছিল? তকদিরের কায়সালা যখন 
আসল, তখন আল্লাহ্‌র সরাসরি 
নিষেধের মর্ম বুঝতে তিনি ভ্রান্তিতে 
পড়ে গেলেন । শয়তানের ধোকায় 
সন্দেহে পড়ে গেলেন, বেহেশতের 
সেই বৃক্ষের নিকটবর্তা না হওয়ার 
নিষেধাজ্ঞা কি হারাম অর্থে ছিল, নাকি 
৮77 


রঃ 6 ও 1১ 41 


রঃ 21/ /১ 4৮ 7 -্পৈ ৮ 
“আমি যদি ফাদ না দেখি নিয়তির 
ফায়সালায় 
আমি একা অজ্ঞ নই* তকদির-লিখনের 
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বেলায় ।' 

কাজেই সকল সতর্কতা, জ্ঞান-পান্ডিত্য, 
বিচক্ষণতা সত্তেও কেউ যদি দেখে যে, 
কপালের দুর্বিপাক শুরু হয়েছে, 
নিয়তির ফায়সালায় জীবন চলার পথে 
অমানিশা নেমে এসেছে বা আসছে, 
তখন কর্তব্য হল, তড়িঘড়ি আদমের 
ঠাই পথ ধরে অগ্রসর হওয়া । সে 
পথ কোনটি? 


(66৮ ১৮0 424 


86 (175 ১/-% 
ভাগ্যবান সে, যে নেকীর পথ অবলম্বন 
করেছে, 
শক্তি ও ক্ষমতার দেমাগ ছেড়ে কান্নার 
পথ ধরেছে । 
এহেন অবস্থায় যে সৎকর্ম, দান সদকা, 
রোযা ও নফল 


সে বড় ভাগ্যবান। কারণ, হাদীস 
শরীফে আছে সৎকর্ম ও দোয়া বালা- 
মুসিবত দূর করে দেয় । 

যুক্তিবাদীরা প্রশ্ন করতে পারে, বিপদ 
তাহলে কি তা খণ্ডন করা সম্ভব? 
মওলানা রূমী জু জবাব দিচ্ছেন, 


০৯ ৩% 28৮4 


০৬ ১৫ ৩০১ ৮ ৫ 
যদি তকদির তোমায় 
ছেয়ে ফেলে আধার 
রাতের বেশে 

সেই তকদিরই তোমায় 
অবশেষে 1” 


১ মাওলানা রূমী, মসনবী 
ম7'নওয়ী, হামিদ অ্যান্ড 
কোম্পানি, লাহোর, 
পাকিস্তান (১৩৯৮ হি. 
১৯৭৮ খি.), খ. ১, পৃ, 
১৪৬-১৫১ 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


) আত্তার্তহীদ ৪০ 


মহানবী জ্রঞ্জ-এর শত মুজিযা 


মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী এজাছি 


অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


॥১৫ ॥ 


কোন দিকে পানি নাই তৃষ্তার্ত সাহাবী 

রাসূলের কাছে পানির লাগিয়া পেশ করিলেন আরজি, 
উপস্থিত হলেন মহিলা তবে এক পেয়ালা পানি হাতে 
সেই পেয়ালার এককুলি রাসূল নিয়ে ফের রাখলেন 
পেয়ালাতে, 

কুলি ব্যথা পেয়ালার পানি পান করিলেন সাহাবীদল 
একফোটাও কমলো নাতো আগের মতই পেয়ালার জল | 


পানির লাগিয়া সাহাবীর দল গিয়ে পৌছে কূপের কাছে 
সামান্যতম ছিল পানি সেই কুপেরি তলদেশে, 
রাসূল তখন রাখিলেন তীর কুয়ার তলায় গেথে 
ঝর্ণার স্নোতে ছুটিল পানি তখনি সাথে সাথে | 


পিপাসার্ত সাহাবী সেনা অধীর তৃষ্ঠার জ্বালায় 

সেই বদনা রাখলেন চেপে রাসূল কাল তলে 

এক বদনা পানি সত্তর সাহাবী পান করেন দলে দলে, 
তৃষ্ঞা মিটিল সকলের তবে শেষ হলো না পানি 
আল্লাহর নবীর সেই তো মুজিযা সকলে তবে জানি । 


রাসূলের সাহাবী হযরত বাহেলী স্বপ্নে করেন দুধপান 
জেগে ওঠে পেট ভরা দেখে সবাই অবাক হয়ে যান, 
ক্ষণিক আগের ক্ষুধায় কাতর দেখেছিল তাকে সবাই 
এশী ইশারায় পেটভরা দেখে মুসলিম সবে হয়ে যায় । 


শুরাইককে কষ্ট দিলো দাওস গোত্রের জনগণ 
ইসলামধর্ম ছেড়ে দিতে করলো নির্যাতন, 
আকাশ থেকে পানি পাঠান আল্লাহ তাআলা বালতি ভরে । 


খালি পাতিল উনুনে রেখে মহিলা জ্বালালো আগুন তাহার 


অক্টোবর'১৩ 


অভাবের খবর লোকে জানিলে অপমান হইবে রাসূলের 
সাহাবার 

কেননা স্বামী ছিল যে তাহার বিশ্বনবী আনসার, 

আগুন চুলোতে খালি পাতিলে চাক্কি ঘোরাতে লাগিল নারী 
চাক্কি থেকে আটা বেরিয়ে ভরে গেল তখন খালি হাড়ি, 
খালি পাতিল খাবারে ভরে যায় আল্লাহ তাআলার ইশারায় 
তাও ছিল আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীবের উসিলায় । 


একটি ছাগল দেখতে পেলেন যাত্রা পথে প্রিয়নবী 
দুধের চিহ্ ছিল নাতো শূন্য ছিল ওলান সবি, 
শূন্য সেই ওলানেতে প্রিয়নবী হাত বুলান 
প্রিয়নবীর হাতের ছোয়ায় দুধে ভরে সেই ওলান, 
ক্রমেক্রমে সেই ওলানে দুধের জোয়ার বৃদ্ধি যায় 
টইটম্বুর দুধের ওলান প্রিয় নবীর মুজিযায় । 


আসিলেন একদিন 

কোনই খাবার ছিল না তবে হযরতের ঘরে 

বাচ্চা হয়নি এমন ছাগীতে হযরত তখন বুলালেন হাত 
দুধে ওলানজুড়ে পড়িল ছাগীর ওলান তৎক্ষণাৎ, | | 
সে ওলানের দুধ আহরণ করে রাসূল করিলেন মেহমানদারি & ॥ ্ রর 
তৃপ্তিভরে দুধ পান করিলেন মেহমান সকল সাহাবী । নি, 


ভ্ 
ঙ 
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লা000 7 রর বায নিল গান 


ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধান ও 
তেল-সম্পদের ওপর পূর্ণ দখলদারিত্ 


ফিরোজ মাহবুব কামাল 


মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মূল 
লক্ষ্যট হলো ইসরাইলের নিরাপত্তা 
বিধান ও তেল-সম্পদের ওপর পূর্ণ 
দখলদারি । তবে সে লক্ষ্য পূরণে 
আরববিশ্বকে ২২ ট্ুকরোয় বিভক্ত 
রাখাটাই তাদের একমাত্র স্ট্রাটেজি 
24 
ধ্বংসের ন্যায় মিসরের মতো 


টুকরোগুলোকে সামরিক ও 
অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করা ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে 
পরিণত করা । মিসরে আজ সে 
প্রক্রিয়াই জোরে শোরে শুরু হয়েছে । 
সম্প্রতি তেমন একটি স্ট্রাটেজির পক্ষে 
সাফাই পেশ করেছেন সাবেক মার্কিন 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারও | তিনি 


রয়েছে সিরিয়া ও মিসরকে বিভক্ত বাহিনী 


করার | মিসরের খিস্টানগণ দেশের 
দক্ষিণাংশে তেমন একটি খিস্টান 
রাক্ট্রের দাবিও করে আসছে । বিশ্বের 
অনেক দেশের সে বিভক্ত টুকরোগুলি 
স্বাধীন দেশরূপে গ্রহণযোগ্যতাও 
পাবে । কারণ সেগুলির আয়তন 


ন্যায় অসংখ্য সেক্যুলারিস্ট, 
লিবারালিস্ট, ও 
ট্রাইবালিস্টদেরও | প্রয়োজনে 


টে হস ইরাক ও আফগানিস্তান 
নেমোল। এখন সে অভি কুট 


এমন বিভক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ইসলামের মুল 


শক্রপক্ষ অতীতে যেমন মক্কার শরীফ 
হোসেন, নজদের সউদ পরিবার এবং 
কুয়েত-কাতার-আবুধাবি-দুবাই-ওমান- 
বাহরাইনের একপাল সামন্ত শেখদের 
সহযোগিতা পেয়েছিল, এখনও পাবে । 
সমর্থণ দেবে অঙ্গিকারশূন্য 


আরব দেশগুলোকে পুণরায় বিভিন্ন বিপুল_ সংখ্যক _ সেক্যুলারিস্ট, 
গোব্রভিত্তিক বিভক্তির _ পরামর্শ লিবারালিস্ট, ন্যাশনালিস্ট, ট্রাইবালিস্ট 


দিয়েছেন । মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির জন্য 
সেটিকে জরুরিও বলেছেন । তার সে 
স্ট্রাটেজিতে যেমন ইরাককে বিভক্ত 


৮৮:৮৫ 
বাস্তবায়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 
ইউরোপীয় মিত্রগণ এখন শুধু সামন্ত 
শেখদেরই প্রতিপালন করে না, বিপুল 


হলো আববভূমিকে ২২টি দেশে বিভক্ত 
রাখার মূল করণ । সে জন্য তারা নিজ 
হাতে গড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের এক কৃত্রিম 
মানচিত্র যা ইতিহাসে কোন কালেই 
ছিল না। ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করা ও তেল সম্পদের ওপর দখলদারি 
বজায় রাখার স্বার্থেই প্রয়োজন 
পড়েছিল ইরাক ধ্বংসের । এবার 
ইসলামের চলমান জোয়ার রুখতে 
তারা হাত বাড়িয়েছে মিসর ধ্বংসে । 
তারা জানে আরবদের শক্তির মূল উৎস 


অক্টোবর"১৩ _______7777777 আত্তার্তহীদ ৪ 
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তেল বা গ্যাস নয়। সেটি ইসলাম | 
ইসলামের বলেই আরবগণ অতীতে 
অপ্রতিদ্ন্দী বিশ্বশক্তির জন্ম দিয়েছিল । 
বিজয়ীর বেশে ইসলাম পৌছে 
গিয়েছিল ইউরোপেও । তাছাড়া 
সাম্প্রতিক গণঅভ্যু্থান ও 
এপি 

ইসলামপন্থিদের বিজয়ের সমগ্র আরব 
বিশ্বজুড়ে এক্যের পক্ষে যে বিপুল বি 
জাগরণ এসেছে তাতে ইসলামের সে 
শক্তিকেও তারা দেখেছে । দেখেছে 
মুসলমানদের মাঝে জেগে উঠা নতুন 
আত্মবিশ্বীস। এ জাগরণকে দেখছে 
মধ্যপ্রাচ্যের কৃত্রিম মানচিত্রের বিরুদ্ধে 


চ্যালেঞ্জরূপে | এবং হুমকি মনে করছে র 


নিরাপত্তার বিরুদ্ধে । ফলে 
যে কোন মূল্যে ইসলামের এ জাগরণ 
তারা রুখতে চায় । ফলে মিসরের ন্যায় 
তিউনিসিয়া ও লিবিয়াতেও শুরু হয়েছে 
প্রতিবিপ্রবের ঘড়যন্ত্র | 
আনোয়ার সাদাতের আমল থেকেই 
মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী চক্রের 
লক্ষ্য ছিল মিসরকে বশে রাখে এবং 
নিজ স্বার্থে লাঠিয়াল রূপে ব্যবহার 
করা। সে নীতি  হুসনী মোবারক 
ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত বহাল ছিল। 
মিসরের রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মিসরের সাবেক 
প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে দিয়ে 
১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্যাম্প 
ডেভিড চুক্তিটি স্বাক্ষর করিয়ে নেয় । 
সে চুক্তির স্বাক্ষরে ঘুষস্বরূপ সামরিক 
বাহিনীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর 
দেয় ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | 
বিপুল অর্থের ঘুষ দেয় ইউরোপীয় 
দেশগুলোও । ১৯৭৮ সালে মিসরের 
সামরিক বাজেট ছিল ১.৮ বিলিয়ন 
ডলার | সামিরিক বাজেট এখন বিপুল 
বাড়ে বেড়েছে । কিন্তু সমুদয় সামরিক 
বাজেটের শতকরা ৩৩% ভাগই আসে 
টিভি] | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 
ইসরাইলের 


পক্ষ নেয় । লাগাতর বোমা বর্ষণ থেকে 
প্রাণ বাচাতে আসা 
ত দেয়নি তেমনি 


যেমন মিসরে 

গাজায় ত্রাণসাম ৬ 
বিগত হা হুসনী 
মোবারকের অপসারণ এবং নির্বাচনে 


ইসলামগন্থি ০৮০ মুসলিমীনের 
পুল বিজয়ের পর 


৮ পেরেছে, ১০৯৭ 
বিশ্বকে পূর্বের ন্যায় বশে রাখা সম্ভব 
নয়। ফলে পাল্টে গেছে তাদের 
স্ট্রাটেজিও | এখন বশে রাখার লক্ষ্যে 


টানি ন্যায় এসব মুসলিম 
ন্যাশনালিস্ট ২০ 


মিসরের নয়, বংলাদশসহ শট 


সখ্যতা ও কোয়ালিশন । তাদের সাথে 
শামিল হয়েছে মিসরের খিস্টানগণও | 
সংখ্যায় তারা জনসংখ্যার প্রায় ১০% | 
মিসর ধ্বংসের সে 

অংশরূপেই তারা আর্মিকে খাড়া 
করেছে জনগণের বিরুদ্ধে । এতে 
রাজপথে যেমন জনগণের লাশ পড়ছে, 
তেমনি আর্মিও জনগণের শবক্ররূপে 
চিত্রত হচ্ছে । ফলে এভাবে বিভাজন 
ও সংঘাত এনেছে দেশে । একটি 
দেশের মেরুদণ্ড ধ্বংসে এর চেয়ে 
বেশি কিছুর প্রয়োজন পড়ে কি? 


স্বৈরাচারের সংস্কৃতি 


মিসরের সামরিক বাহিনী নিছক একটি 
সামরিক বাহিনী নয়, এটি দীর্ঘকালের 
এক শাসকবাহিনী । বিগত ৬০ বছর 
ধরে তারাই দেশের একচ্ছত্র শাসক | 
ফলে সামরিক বাহিনীর সংস্কৃতিটাই 
53505-51-8 
রাজনীতিতে । লক্ষ্য যারা ইসলামপন্থি 
ও ইসরাইল বিরোধী তাদেরকে সম্ভাব্য 
সকল উপায়ে নিম্ল করা । একাজে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় 
মিত্রদের থেকে প্রচুর সাহায্য ও 
বাহবাও পাচ্ছে । সে নীতিটির কঠোর 
প্রয়োগ হয়েছে ইসলামি দলরূপে 
পরিচিত ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 
বিরুদ্ধে বিগত ৬০ বছর ধরে। 
নাসেরের আমলে দলটির বড় বড় 
হাজার হাজার নেতাকর্মীকে বছরের 
পর বছর জেলে রাখা হয়েছে এবং 


করেছে ড. মুরসির বিরুদ্ধে রাজপথের 
মিছিল। কিন্তু এরূপ মিছিল কোন 
দেশে হয় না? কিন্তু তাতে কি সামরিক 
অভ্যর্থান হয়? এখন প্রমাণ মিলছে, ড. 
মুরসির বিরুদ্ধে জনসমাবেশের 
আয়োজন করা হয়েছে রাজনীতির 
ময়দানে কৃত্রিম বাস্তবতা সৃষ্টির লক্ষ্যে । 
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আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


এ লক্ষে সৌদি আরব, কুয়েত, আরব 
আমিরাত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শত শত 
কোটি ডলার বিনিয়োগও করেছে । সে 
বিনিয়োগের ফলেই প্রেসিডেন্ট ড. 
মানুষ রাজপথে নেমে আসে । এবং 
অর্থদাতাদের উক্কানীতেই তারা 
রাতারাতি আপোষহীন হয়ে উঠে । ড. 
মুরসির পদত্যাগ ছাড়া কোন কিছুতেই 
তারা রাজি হয় না। সেনাবাহিনীর পক্ষ 
থেকেই চাপ দেয়া হচ্ছিল পদত্যাগের 
সে দাবি মেনে নিতে । অবশেষে সে 


সিসি ড. মুরসিকে সামরিক শক্তির 
জোরে অপসারণ করে ও তাকে কারা 
রুদ্ধ করে। এমন একটি সুস্পষ্ট 


সামরিক অভ্যুথানকে _ ইখওয়ান 
বিরোধীরা বলছে জনগণের বিপ্লব এবং 


অভ্যুর্থানের নায়ক সেনাপ্রধান 
জেনারেল আবদুল ফাত্তাহ সিসিকে 
চিত্রত করছে রাজপথের নেতা রূপে । 
মিসরের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ও 
টিভি চ্যানেল হুসনি মোবারকের 
সমর্থক ও ইখওয়ান বিরোধী | হুসনী 
মোবারকের পতনের পর তাদের মাঝে 
আরেকজন স্বেরাচারের প্রয়োজন ছিল । 
জেনারেল সিসি তাদের সে আকাক্তাটি 
পূর্ণ করেছে । ফলে তার প্রশং 
মিসরের সেক্যুলার মিডিয়া প্রচ 
সোচ্চার । তারা প্রচার করছে 
জেনারেল সিসি সেনা-অভ্যুর্থান করেছে 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দেয়ার লক্ষে । 
মিথ্যাচার আর কাকে বলে? 
সম্প্রতি জেনারেল সিসি টিভিতে এসে 
জনগণের প্রতি আবেদন রাখে, তারা 
যেন রাজপথে নেমে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
র যুদ্ধকে সমর্থণ করে | সে 
আহবানে ও সরকারি সহযোগিতায় 
৩৯০০৭ 
রাজপথে বিশাল মিছিলও হয়েছে । 
কিন্তু মিছিল যতটা বড় হয়েছে তার 
চেয়ে বেশি হয়েছে সে মিছিল নিয়ে 
মিথ্যাচার । সামরিক সরকার বলছে, 
৭০ লাখ মানুষ তাদের পক্ষে মিছিল 
করে সমর্থণ জানিয়েছে । এ মিছিলকে 
ম্যান্ডেটরূপে | যুক্তি দেখাচ্ছে, এটি 


জনগণের বিপ্লব, অভ্যতথান নয় | তবে 
মিসরের ইতিহাসে সামরিক জান্তাদের 
এমন কৌশল নতুন নয়। পূর্বেও 
ঘটেছে । সাবেক সামরিক জান্তা 
জামাল আব্দুন নাসের ১৯৫২ সালে 
যখন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাদখল 
করে, তখনও এরূপ বড় বড় মিটিং 
করতো | কিন্তু কখনোই নিরপেক্ষ 
নির্বাচন হতে দেয়নি । কৃত্রিম মিছিল- 
মিটিংয়ের বাইরে দেশের গ্রামগঞ্জে যে 
কোটি কোটি সাধারণ মানুষ রয়ে গেছে 
তাদের মতামতকে সেদিনও কোন 
গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । অথচ গণতান্ত্রিক 
দেশে ম্যান্ডেট যাচায়ে তো নির্বাচন 
হয়। মিছিল তো নির্বাচনের বিকল্প 
নয় । সামরিক বাহিনী সে পুরোন 
খেলাই নতুন ভাবে শুরু করেছে । কিন্তু 


সামরিক শাসকদের ৭০ লাখের 
মিথ্যাটি ফাস করে দিয়েছে গুগোল 
ম্যাপ । গুগোল ম্যাপের হাতে নিখুত 
হিসাব নিকাশ কায়রোর রাস্তা ও 
ময়দানগুলির ধারণক্ষমতা নিয়ে | হজে 
মাত্র তিরিশ লাখ মানুষের সমাবেশ 
করতে লাগে আরাফাতের ন্যায় বিশাল 
ময়দান । কিন্তু সমস্যা হলো কায়রোর 
সর্ববৃহৎ ময়দানটি আরাফাতের 
ময়দানের দশ ভাগের এক ভাগও 
নয় | ফলে প্রশ্ন উঠেছে ৭০ লাখ লোক 
কোথায় কিভাবে জমা হলো তা নিয়ে? 


শহরে | ংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামবাসীর 
মতামতের সে হিসাবটি কোথায়? 


/চলবে] 


ফিতে ইসলামিক স্টীডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


চেন্গ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


73.13.4৮- 

1703. (71709), 7899 177৬. 
1)10010]]1ন7, €&1৬1./৬. 17) ].1101970% ১9191000 
17310 (0855) 


1৬..4৯-/2-৮1-3-4৯, 

3.4. (77015) &০ ৬./৯- 17 [5751191 [166181016 
[3./১. 07000915) & ৬.৯. 110 19198177010 ১0.9103 
1৬৫.70 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 
হাই % ৬, রোড % ১, কসমো পলিটন আবাসিক এলাকা, পূর্ব 
নাসিরাবাদ, ফোন: ০১৮১৭-৭৫৮৫২৯, ০১১৯৫-৩৪৬৮৭৯ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭১ ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 
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যাকাত দান সাদাকা 


(17971716511) 15197): 130180105 ৫ চ,০1107)005 


গ্রন্থের নাম : যাকাত দান সাদাকা (0০178111% 11) 
151810: 13010910119 ৫ 
10911017099) 

লেখক : মাওলানা ড. মুশতাক আহমদ 

অনুবাদক : মাওলানা ওবায়দুলাহ হামযাহ 

প্রকাশক : মুঈনুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও বেগম 
ট্রাস্ট, যুক্তরাজ্য 

প্রকাশনার সাল : ২০১৩ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮৪ 


যাকাত, দান ও সাদাকা ইসলামী অর্থনীতির বহুল 
আলোচিত পরিভাষা । এ তিনটি উপাদান ইসলামী 


সমাজব্যবস্থার প্রধান চালিকা শক্তি বললে অত্যুক্তি হবে না। 
সম্পদের সুষম বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক কল্যাণ 
ও অর্থের অবাধ সার্কুলেশন নিশ্চিত করে এসব উপাদান । 
পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যাকাত, সাদাকা ও দানের ওপর 
সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। যাকাত ও সাদাকা 
বাধ্যতামূলক আর দান এচ্ছিক | কিছু সাদাকা প্রদানের 
ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকলেও তা ব্যক্তির সদিচ্ছার 
সম্পদে রয়েছে গরীবের হক | এ হক কিভাবে প্রদান করতে 
হয় তা বহু মানুষের অজানা । যাকাত, দান ও সাদাকা 
প্রদান ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত একটি মহৎ মানবিক গুণ | এ 
ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা প্রতিটি মুমিন-মুসলমানের 
জন্য অবশ্য জরুরি | 

মূল বইটি লিখেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী 
পরিচালক ও ঢাকা তেজগাওস্থ রেলওয়ে মসজিদের খতীব 
মাওলানা ড. মুশতাক আহমদ | ২০১১ সালে এটি প্রথম 
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় । ৩৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ 
গ্রন্থটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সৃখপাঠ্য | “যাকাত কী", 
যাকাত কার উপর ফরয”, “যাকাত গ্রহীতা কারা?” 
তায়ালার রহমত”, যাকাত না দেওয়ার শাস্তি”, যাকাত 
দরিদ্রদের প্রতি দাক্ষিণ্য নয়', “যাকাত প্রদান বন্ধ হলে 
পুরক্কার', “যাকাত ও সাদাকার পার্থিব উপকারিতা” ও 
“সাদাকাতুল ফিতর' বিষয়গুলো বেশ তাৎপর্যবহ | সাধারণ 
পাঠক এক নযরে যাকাত, দান ও সাদাকার ইসলামী 
দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে সক্ষম হবেন । 

বিজ্ঞ লেখক কুরআন, হাদীস ও অপরাপর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 
থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তার প্রতিটি বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
সত্যায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন । ফলে গ্রন্থটি হয়েছে 
তথ্যভিত্তিক, উপাত্তনির্ভর ও প্রামাণিক | তবে সূত্র ও উদ্ধৃতি 
প্রদানের ক্ষেত্রে [6398101) 1৬1611109009195% অনুসৃত 
হয়নি । গ্রন্থটি যে দেশে পঠিত হবে সে দেশের শিক্ষিত 
মানুষ মাত্রই সুত্রে বর্ণিত লেখক ও গ্রন্থের নাম, প্রকাশক, 
খণ্ড, সাল, মুদ্রণের স্থান ও পৃষ্ঠা জানতে চাইবেন । সুত্র ও 
উদ্ধৃতিগুলো প্রতিটি পাতার শেষে বিস্তারিত আকারে 1০০0 
1096 এ অথবা ধারাক্রম অনুযায়ী শেষে প্রদান করলে 
গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পেত । শেষে গ্রন্থপঞ্জি 
(3101105781)17%) থাকা গবেষণা গ্রন্থের স্বীকৃত নিয়ম । 
যাতে করে সিরিয়াস গ্রন্থপঞ্জির পথ ধরে তার 
অনুসন্ধিৎসা পূরণে সামনে অগ্রসর হতে পারেন । 
গ্রন্থটিকে ইংরেজিতে ভাষান্তর করেন মাসিক আত- 
তাওহীদের সহকারী সম্পাদক ও পটিয়া আল-জামিয়াতুল 
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ইসলামিয়ার শিক্ষক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ । গ্রন্থটির 
ইংরেজি শিরোনাম হলো: (01781165 11 15191: 
13210791019 &০155%00911917095. অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও 
সাবলীল । গ্রন্থটির প্রতিটি পাতায় রয়েছে অনুবাদকের ভাষা 
দক্ষতার অনুপম ছাপ | ইংরেজি ভাষায় ইসলামী সাহিত্যে 
গ্রন্থটি একটি নবতর সংযোজন । 
পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রাক্তন শিক্ষক, উ্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, বর্তমানে লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএচডি গবেষক আল্লামা মাহমুদুল হাসান 
আল-আযহারী এবং আবুধাবীস্থ আল-হেলাল ইসলামী 
ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ আবদুল 
মুহাইমেন চৌধুরী ইংরেজী পাঙ্ুলিপিটি সম্পাদনা করেন । 
পুস্তকের শেষাংশে রয়েছে ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী যমযম চ্যারিটেবল 
ট্রাস্ট, যুক্তরাজ্যের পরিচিতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সুবিধে বঞ্চিত 


পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, অফসেট কাগজ, যুৎসই বাধাই পাঠককে 
কাছে টানবে। প্রচ্ছদের অঙ্গসৌষ্টব সুন্দর ৷ এতে চার বর্ণের 
ব্যবহার হলেও রংগুলো উজ্ভ্বলতায় ফুটে উঠেনি। 
ডিজাইনার আরো একটু সচেতন হলে প্রচ্ছদকে আরো 
বর্ণল করা যেত । আমি বিজ্ঞ লেখক, প্রাজ্ঞ অনুবাদক ও 
সমাজহিতৈষী প্রকাশকদ্বয়কে জনগুরুত্পূর্ণ বিষয়ে একটি 


আলেম-ওলামা, 


মৌলিক গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য আন্তরিক সাধুবাদ 
জানাই | যমযম চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, যুক্তরাজ্যের চেয়ারম্যান 
জনাব মুঈনুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও বেগম নুরুন্নাহার 
চৌধুরীর এ উদ্যোগ মহৎ ও প্রশংসনীয় । আমি গ্রন্থটির 
ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি । 


ইউ তাও ওয়েভ পেইজ 
ড/৬/৬৬.11001011)1598621090.00110 


, মাদরাসার শিক্ষক ও দ্বীনদারদের জন্য 
হওয়ার বিশেষ 


সুযোগ 


সার্ফ-এর বিশেষ বিক্রয় প্রতিনিধি হলে প্রায় ১৪ হাজার টাকার ||.1/./..] পল্লী চিকিৎসা কোর্স সম্পূর্ণ ফি 


সুবিধা ও নিয়মাবলী 


ঠিকানাসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত জমা দিতে হবে। 


্র বিশেষ প্রতিনিধিগণকে নগদ মূল্যে উষধ কিনে নিতে হবে । 


.. চ/াজারাদরারা 


জজ আবেদনকারীর নাম, পিতার নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, স্থ্ায়ী,অস্থায়ী 


জজ আলেম, ওলামা, ইমাম, মাদরাসার শিক্ষক ও ছ্বীনদারদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। 

জজ বিশেষ প্রতিনিধিগণ সার্ফ-এর সকল ওঁষধে 8০% কমিশন পাবে। 

জর যেসব এলাকায় কুরিয়ার সার্ভিস//ট্রান্সপোর্ট সুবিধা আছে সেসব এলাকায় বিশেষ 
প্রতিনিধিদের ব্যবসায়িক এরিয়ায় সার্ফ নিজ দায়িত্‌ ওষধ পৌছে দিবে। 


বিক্রয় প্রতিনিধিদেরকে 
এমবিবিএস ডাক্তার ও 
ইউনানী বিশেষজ্ঞ 
হাকীমের মাধ্যমে 
প্রস্তুত করে তোলা হবে। 
সম্মানজনক পেশা 
সেবায় আত্মনিয়োগ করুন 


/////.50100191119.00117 


হেড অফিস : ১/১/এ মানিকনগর [বিশ্বরোড] ঢাকা 


ফোন: 
অক্টোবর”১৩ 


০২-৭৫৫০৩৬৬, ০১৯১৩৪০৪৬৯৩, ০১৭৭১৯৪৩৩৩৩ 


আত্তার্তহীদ ৪৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোঠিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৯ ও ১০ 


সূর্য ও বুধগ্রহ 
খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্সাহ 


ছোট্ট বন্ধুরা! এবার আমাদের 
সৌরজগতের বাসিন্দাদের নিয়ে কিছুটা 
আলোচনা করা যাক। গত 
পরিবারের প্রধান । এটি একটি নক্ষত্র । 
নক্ষত্রের নিজস্ব আলো থাকে । পৃথিবী 
থেকে এর দুরত্ব ১৪৯,৬০০,০০০ 
কিলোমিটার । সূর্যের আলো পৃথিবীতে 
আসতে ৮ মিনিট সময় লাগে । এটি 
একটি জ্বলস্তগ্যাসের অগ্নিপিণ্ড । এটি 
খুব গরম এবং খুব উজ্ভ্বল। সূর্যের 
কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১,৫০,০০১০০০ 
ডিগ্রী সেলসিয়াস । তবে রি 
পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ৫৫০৫ ডিগ্র 
সেলসিয়াসমাত্র | সূর্যের আয়তন ১৩ 


ঘোরে । আর আমাদের পৃথিবী তার 
উপগ্রহ চাদকে সথে নিয়ে ঘুরে সূর্যের 
চারপাশে | সূর্যগ্যালাক্সির চারপাশে 
ঘুরার সময় সবগুলোগ্রহ এবং তাদের 
ওপগ্রহগ্ডলোও সাথে থাকে । গ্যালাক্সির 
কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব ২৫০০০ 
আলোকবর্ষ । কক্ষপথে একবার 


অক্টোবর'১৩ 


ঘোরতে সূর্যের সময় লাগে২৫ কোটি 
বছর । কক্ষপথে ঘোরার সময় 


গতিবেগ ৩৭০ কিমি./সে. । সূর্য 
মান চারদিকে একবার ঘোরে ২৭ 
| 


ইত্যাদি । সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রায় 
সব প্রাণীকে বাচিয়ে রাখতে এবং 
উদ্ভিদ উৎপাদনে সাহায্য করে এবং 
আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণেও 
ূর্যের আলো প্রধান ভূমিকা রাখে । 


25৫58) 1৮ পু 


ট ০23৮1০০4849 
“নিপূণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত 
কল্যাণময় |” 


বুধগ্রহ 

ছোট্ট বন্ধুরা! সূর্যের সবচেয়ে কাছের 
গ্রহ বুধ । ইংরেজি নাম 1৬০10015 | 
গ্রহগ্তলোর নাম রাখা হয়েছে প্রাটীন 
কালের দেবতাগডলোর নামে । 


1০০81 একটি দেবতার নাম । 
বুধের ব্যাস প্রায় ৪,৮৮০ কিমি | 
পৃথিবীর চেয়ে ৪০% ছোট এবং 
আমাদের চাদের চেয়ে ৪০% বড়। 
নিজ অক্ষের ওপর বুধের এক বার 
ঘুরতে প্রায় ৫৯ দিন সময় লাগে । নিজ 
অক্ষের উপর ধীর গতিতে ঘুরে আর 
সূর্যের চার পাশে দ্রুতগতিতে ঘুরে | 
বুধের একদিন _ পৃথিবীর ১৭৬ দিন! 
বুধের অভ্যন্তরভাগের বেশির ভাগই 
হল তরল লোহা । আর বাইরের দিকে 


কিছু পদার্থও আছে। 
দিনের বেলা সূর্ষের 
তাপমাত্রা ৪৫০ ডিগ্রি 


১৬, ১৫, এভাবে ৮,৭ পর্যন্ত ওহয় । 
তখন মনে করা হয় খুব শীত । আবার 
গরমকালে তাপমাত্রা ৩০, ৩২, ৩৩, 
আবার কোথাও কোথা ৩৮, ৪০ পর্যন্ত 
হয় । তখন খুব গরম বলা হয়। আর 
১০০ ডিগ্র সেলসিয়াস তাপমাত্রা হলে 
পানি সিদ্ধ হতে থাকে । 
এবার বোঝার চেষ্টা কর, তাপমাত্রা 
কমতে কমতে যখন ৫, ৪, ৩, ২, ১ 
একেবারে শ্বন্য হয়ে যায়, তখন 
সবখানে বরফ আর বরফ | এখন যদি 
ঠাপ্তা আরও বাড়ে তাহলে গোনা হয় 
এভাবে মাইনাস ১, মাইনাস ২, 
মাইনাস ৩, মাইনাস ৪ ইত্যাদি | যদি 
আরও ঠাণ্ডা বাড়ে তাহলে মাইনাস ১০, 
মাইনাস ১২ ইত্যাদি । 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


মাওলানা মৃহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এর 


+ আল-কুরআন, সরা আল-মুমিনুন, ২৩:১৪ 


। আত্তার্তহীদ ৪৭ 


ক।বি।তা 


আল্লাহর আলো 

আবদুল হালীম খা 

ইসলাম তো আল্লাহর আলো ফুঁ দিয়ে কে নেভাতে চায়, 
কে সে জালিম পাপী নরাধম সে-ই মিশে যাবে ধুলায় । 

এ আলো নেভাতে কভু পারেনি কোনো কাফির-ফেরাউন, 
নেভাতে যতই চেয়েছে ততই জ্বলে ওঠেছে শতগুণ । 

এ আলো নেভাতে যুগে যুগে কত হাতি ঘোড়া হয়েছে তল, 
ভেড়ি ডেকে বলে ভেড়াকে বলতো এখানে কত জল! 
ভেড়া জানে তা ভেড়িও জানে না জলের সে খবর, 

উভয়ে যে জন্মান্ধ কালা-বধির বোকা মূর্খও জবর । 


আল্লাহর আলো ইসলাম আল্লাহই রাখবেন জ্বেলে, 
যতই চেচাও যতই পাচাও উপায় নেই কষ্ট পেলে । 
পেঁচারা তো আধারের জীব আলো দেখে ওরা ভয় পায়, 
সূর্য কি ওঠে না আকাশে? সূর্যকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? 
আন্নাহর সৃষ্টি আকাশ-বাতাস আলো ও সৃষ্টি তার 

এ আলোতে বেঁচে থাকার সবার রয়েছে অধিকার | 


কে তুমি গো এ আলো আজ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলতে চাও, 


হে জন্মান্ধ আধারের জীব পেঁচা, আধারে চলে যাও । 


আল্লাহর পৃথিবীতে এতো আলো এতো সব অবদান, 
বুঝবে না তুমি হে অভিশপ্ত ইবলিশ শয়তান । 
আলোই ইসলাম । ইসলামের আছে কত শত যে গুণ, 
কভু বুঝতে পারেনি কোনো নাস্তিক কাফির-ফেরাউন | 
এ আলো নেভাতে আবু লাহাব আর কত আবু জেহেল, 
ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সবাই, মেরেছে সবাই ফেল । 
তাদের সে কুকর্মের ইতিহাস তো সবারই আছে জানা, 
আবু জেহেলের বাড়িতে এখন হাজীদের পায়খানা । 


আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা মূর্খরাই শুধু করে, 
মানবজাতির অভিশাপ নিয়ে অপঘাতে করা মরে । 
ক্ষমতা হাতে পেয়েই যারা উল্লাসে মেতে ওঠে, 
তাদের ভাগ্যে যত পরাজয় লাঞ্চনা অপমান ঘটে | 
আলেম-ওলামারা জাড়ির দিশারী নবীর ওয়ারিসান, 
মানবজাতির মধ্যে তাদের সকলের উরে স্থান । 
আলেমদের যদি কেউ অযথা করে কভু অপমান, 
অপমান একদিন হতে হবে ঠিক তাদেরই সমান । 


ভালো-মন্দের ফলই তো একদিন হবে বিনিময় । 
জাতীয় জীবনে ইতিহাস এক মহামূল্যবান ধন, 
ইতিহাস থেকে সকলের শিক্ষা নেয়া বড় প্রয়োজন | 


অক্টোবর'১৩ 


এশীকে খোলাচিঠি 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


এশী তোমাকে লিখছি পত্র আমি এক হতভাগা 
বাবা যে তোমার, দিলে বাবা-মার দিলেতে বড়ই দাগা! 


কৈশোরে তুমি অপরাজিতা, নীল ময়ূরের যৌবন 
তোমাতেই ছিল প্রেম ভালোবাসা, মন মধুমাখা যৌবন । 
আগুনের টানে পতঙ্প্রায় ছুটে এল যুবকেরা 


ভালোবেসেছিলে বন্ধুকে বড়, ভূলে বাবা-মার নাম 
তাই বুঝি আজ ঘটল প্রমাদ, ভয়াবহ পরিণাম! 
বন্ধৃতা নয় খারাপ কিছুই, বন্ধৃতা বড় ভালো 

তবে সে বন্ধু হতে হয় প্রেম, হদয়ে আশার আলো । 
ইচড়ে পাকাই হয়ে গেলে তুমি ঠিক সময়ের আগে 
ভুল পথে গেলে ভুল মানুষের বুঝি ভুল অনুরাগে । 
মেয়ে হয়ে তুমিই করলে তাদের নিদারুণ নিগৃহ । 


নিজ হাতে তুমি মাকেই করলে নির্মমভাবে খুন? 
বাবাও মরলো, এভাবে নেভালে তোমার ওই ক্ষোভাগুন! 
ভরসা হারালে ষ্টার পরে, এশী অবাক মেয়ে 

তাই লিখেছিলে ডাইরিটা বুজি নিজেই মরতে চেয়ে! 


মরলে না তুমি, কিন্তু আহা, এর নাম বেচে থাকা? 
শরতের দিনে তোমার আকাশ আজ যে মেঘেতে ঢাকা! 


বিশ্বাস রেখো মানুষের পরে, বাবা-মা নয়কো পর 
বন্ধুরা যদি বন্ধুই নয়, কুসঙ্গ ত্যাগ করা । 

এ জীবন বড় মধুময় আহা, পরম খোদার দান 
আস্থাটি রেখো অষ্টার পরে, আল্লাহ মেহেরবান!! 


হৃদয় বাতায়নে 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

বিদায় রাতি নতুন সাথী নতুন দিনের প্রভাত 
কতই মধুর কেটেছিল বিদায়ী গত রাত । 

কত স্মৃতির দোলায় দোলে বিগত প্রভাত বেলা 
আগামীর স্বপনে পুলকিত মন ভাবনার যত খেলা । 
নির্জনতার সুবহে সাদেক স্মৃতির ডালা মেলে 
শুন্যতাকে বরণ করে শিহরণ খেলা খেলে । 
বিদায় রাতি শুধু স্মৃতি হৃদয় বাতায়নে 

কোন স্মৃতি ঘুরে বেড়ায় হিমেল সমীরণে | 
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ক।বি।তা 


হুশিয়ার নাস্তিকেরা! জ্ঞানের বাগানদ্বয় আল্লাহ 
মুহাম্মদ আমির সিদ্দীক মুহাম্মদ ওমর ফারুক আল্লাহ রব 
কান খুলে মন দিয়ে শুনরে ওহে নাস্তিক! জ্ঞানের সাগর লুকিয়ে আছে গোলাম সরোয়ার 
উচ্চৈঃম্বরে তীর ভাষায় বলছি সবে আস্তিক, পটিয়ারই মাঝে, 
নির্ভীক মোরা, নিজীব তোরা, নেইতো মোদের ভয়, বিশ্ব মাঝে পরিচয় পেলাম সাগর ডাকে কুলো কুলো 
নির্বগজ মোরা, নির্দয় তোরা, আসবে মোদের জয় । তাদেরি কাজে । পাখির কণ্ঠে গান, 
মোদের বিজয়, তোদের লয় জেগেছে শহীদি পিয়াস । জ্ঞানের এক বাগান, আল্লাহ মেহেরবান । 
হে মুসলমান! হও আগুয়ান, সাথে আছেন আল্লাহ মহান, বিস্তৃত হল বিশ্ব ঘরে বৃষ্টি ঝড়ে রাত্রি-দিনে 
হয়তো কুরবান, নইলে জয়গান এটাই তো মোদের সংবিধান । রাখলো দেশের মান। চন্দ্র সূর্য তারা, 
খোদার সৈনিক মোরা, সবে নেইতো কোন মোদের শঙ্কা, অনেক বাগান ছড়িয়ে আছে সৃষ্টি সকল তোমার প্রেমে 
রণাঙ্গনে বিজয় দিনে বাজবে মোদের জয়ের ডংকা । বাংলাদেশের মাঝে, হয় যে মাতোয়ারা । 
বারুদ-বোমা অস্ত্র ওদের, বিশাল বিশাল ট্যাংক-কামান, কুরআন-হাদীসের আওয়াজ না 
নেইতো এসব অস্ত্র মোদের, কিন্তু মোদের দীপ্ত ঈমান | শুনি বন-বনানী, ফুল বাগিচা 
উহ্ছদ-বদর করেছি জয় হইনি কভু ক্ষান্ত, তাদেরি কাছে। দি, 
নাস্তিক-মুরতাদ পেলে মোরা ছাড়বোনারে জ্যান্ত আযান শুনে মসজিদে যায় ভিসা বুরা 
আরে এ নাস্তিকেরা! তোরা সব জলদি পালা নয়ত আদায় করি নামায, তোলে তোমার রব । 
জাগছে খোদার সৈনিকেরা হয়তো করবে দেশছাড়া দির সমান আমরা আলোর পাখি, 
নইলে কিন্তু প্রাণহারা । উজ 
১ | 
ছায়া আল্লাহ আল্লাহ 
সঞ্চয় দেবনাথ 
পু জাগবে পুলক মনে 
এক 84৭5-8 ভাগবে সাঙ্গোপনে। মুহা. আবদুল কাইয়ুম 
শান্তি খুঁজেছি বর্ণাধারায়, তটিনীর কলতানে | করলে ঘিকির খোদা খুশি. ঈদ মানে তো খুশির হাওয়া 
মদের আসরে, ফুলের বাসরে প্রেয়সীর কুন্তলে । যিকির মানে মন বাগানে সবাই খাব গোশত-সেমাই 
শান্তি খুঁজেছি গ্রীম্মের তাপে, বর্ষার বর্ষণে সতেজতার ছোঁয়া । যার যেটা পছন্দ । 
শরতের ধানে, হেমন্তের এ দুধেলা মেঘের সনে । এই ছোঁয়াতে বাড়বে পুঁজি উদ মানে তৌ সবার মনে 
শান্তি খুঁজেছি শীতের কাথায়, বসন্তের এ বাগে পরকালের পুঁজি 
শান্তি খুজেছি দোয়েলের মুহু, কোকিলের কুহুরাগে । এসো সবাই যিকির করে রা 
শাস্তি খুঁজেছি গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে খোদার পানাহ খুঁজি । ামামিটি জারা 
শান্তি খুজেছি দিনের আলোতে, রাতের কালোতে হায় খুশির খাওয়া-দাওয়া | 
কোথাও শান্তি পাইনি আমি নৈরাশ, নিরুপায় । হানিরনীরার ্ 
প্রভুর কৃপায় কুরআনের কাছে গেলাম দিলের টানে আবার কিরে পাওয়া । 


শান্তির ঠিকানা পেলাম শেষে, পবিত্র আল-কুরআনে । 
অক্টোবর”১৩ 
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মাঝে ছোট্ট একটি দেশ । ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা 
যায়, এক সময় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, মিয়ানমার 
এসব রাষ্ট্র নিয়ে ছিল ভারত উপমহাদেশ | এ উপমহাদেশে 
প্রায় ৭০০ বছর পর্যন্ত মুসলিম শাসক ছিল | এদেশে বাদশা 
জাহাঙ্গীরের শীসনমলে ব্রিটিশদের আগমন হয় ব্যবসার 
উদ্দেশ্যে । তারা বিভিন্ন চক্রান্তের মাধ্যমে এ উপমহাদেশের 
শাসন ক্ষমতা হাতে নেয় এবং তারা হাজারো মাদরাসা 
ধ্বংস করে দেয়, অনেক ওলামায়ে কেরামকে ফীসীসহ তিন 
লাখ কুরআন মজীদ পুড়িয়ে ফেলে । মুসলমানদের ওপর 
চালাতে থাকে অমানবিক নির্যাতন | ফলে ওলামায়ে কেরাম 
সোচ্চার হলেন । প্রতিষ্ঠিত হল দেওবন্দ মাদারাসা | এ 
মাদরাসার প্রথম ছাত্র শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান 
দেওবন্দী (রাহ.) ইংরেজবিরোধী আন্দেলনের নেতৃত্বে 
দিলেন । শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয় । 
তারপর ওলামায়ে কেরাম চিন্তা করলেন, খিস্টানদের তো 
তাড়িয়ে দেওয়া হল, এবার দুশমন থেকে মুক্ত হতে একটি 
আলাদা মুসলিম স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রয়োজন | ফলে 
১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট জন্ম লাভ করল পাকিস্তান নামে 
মুসলিম ভূখণ্ড । কিন্তু দেখা গেল তখনও স্বাধীনতা সত্যিকার 
অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়নি ৷ কিছুদিন পরই পশ্চিম পাকিস্তানের 
অনিয়মের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান । বহু 
আশা-আকাজ্কার প্রতিফলনের স্বপ্ন নিয়ে লক্ষ জীবন ও 
রক্তের সাগর পেরিয়ে অর্জিত হয় আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমি 
বাংলাদেশ । কিন্তু স্বাধীনতার ৪২ বছর পর ভাগ্যাহত 
মাল, ইজ্জত-আবরুর কোন নিরাপত্তা নেই । অবস্থা এমন 
হয়েছে যে, ঘরে থাকলে খুন, বের হলে গুম । আজ 
দেশব্যাপী ইভটিজিং, শ্রীলতাহানী, এসিড নিক্ষেপ, সন্ত্রাস, 
ধর্ষণ, নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে । নির্যাতনের 
স্বীকার হতে ৪৫ বছরের বৃদ্ধ থেকে সাড়ে তিন বছরের শিশু 
পর্যন্ত নিরাপদ নয় । ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া খাবার নিয়ে 
আজ কুকুর আর মানুষের কাড়াকাড়ি । দৈনিক পত্রিকার 
খবর, প্রতিদিন খুন ও ধর্ষণের অবস্থা দেখলে এটি 
স্বাধীনদেশ বলে মনে হয় না। সিংহভাগ মুসলমানের 
দেশের সংবিধান থেকে “আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও 
বিশ্বাস, তুলে দেওয়া হয়েছে । মোটকথা আমাদের ৭১ 
সালের সকল আশা-নিরাশা এবং সকল প্রত্যাশা হতাশা 


আগস্ট*১৩ 


হয়ে গেল বললে অত্যুক্তি হবে না । আমরা বর্তমানে স্বাধীন 

রা পেয়েছি কি প্যাক হীন পাইনি । অতএব 

স্বাধীনতাকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন | তাই সবাই মিলে 

টাটা নাসার রাা 
৩ 


মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক শামসী [সদস্য 4 ৩৫] 
বিস্ময়কর দ্বীপ 


আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ঘেঁষে পশ্চিম আটলান্টিক 
মহাসাগরের একটি দ্বীপের নাম বারমুড়া দ্বীফ । বিস্ময়কর 
দ্বীপটি রহস্যের চাদরে মোড়া । যা উদঘাটনে আজকের 
প্রযুক্তি ও সম্পূর্ণরূপে অক্ষম | উক্ত ভূখণ্ডে কোনকিছু প্রবেশ 
করলেই গায়েব হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত একশ'র মতো 
স্টিমার ও আ্যারোপ্রেন সেখানে গিয়ে সম্পূর্ণ উধাও হয়েছে । 
যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেছে । সাথে সহস্রাধিক মানুষও 
গায়েব হয়েছে। এখনো তাদের লাশ পাওয়া তো দুরের 
কথা, জাহাজের একটি ছোট পার্টসও পাওয়া যায়নি । 
দ্বীপটির সীমান্তে প্রবেশ করলেই হঠাৎ বিমানের কন্ট্রোল 
রুমের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন হয়ে যায । এক পাইলট 
সংযোগ বিচ্ছিন হওয়ার আগে এতটুকু বলেছেস, 
মেশিনগুলো বন্ধ হয়ে গেল । কম্পাসের কাটা দ্রুত নাচতে 
শুরু করেছে । নিচের সমুদ্র উত্তাল হল । উপরের আকাশ 
লালে-রাল দেখা গেল ।' অথচ তখন সাগর নিরব ও শান্ত 
ছিলো । আকাশও সম্পূর্ণ নীলাভ ছিলো । বিজ্ঞানের চরম 
উৎকর্ষের এই যুগে যতসব আধুনিক যন্ত্রাদি থাকা সত্তেও 
এই সম্পর্কে সামান্যও তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে । উপগ্রহ 
থেকে নেওয়া ছবি থেকেও কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি । 
সাধারণত মানুষ ছ্বীপটিকে জানার উধ্র্বে মনে করে । তাই 
সেখানে এখন কেউ যায় না। হয়ত এটি আলোর চেয়ে 
দ্রুতগতিতে ফেরেস্তা অবতরণের স্থান অথবা বর্তমানে 
দাজ্জাল উক্ত দ্বীপে বন্দি । এমনটিই ধারণা এক মুসলিম 
বিজ্ঞানীর । তবে বাস্তবতা আল্লাহই ভালো জানেন । তিনি যা 
গোপন রাখতে চান তা কেউ জানতে পারে না । আজকের 
বিজ্ঞানীরা কোটি কোটি মাইল দূরত্বের সব তথ্য উদঘাটনে 
সফল হচ্ছে, অথচ তাদের পাশের দ্বীপটি সম্পর্কে একদম 
রথ! 
্ সুত্র: ইঞ্জিনিয়র খালিদ সাইফুল্লাহ, কুরআনে 
মে সাইন্স আওর কায়েনাত, পৃ. ১৫৮ 


অনুবাদ: ইযাযুল হক [সদস্য % ০৩] 
। আত্তার্তহীদ ৫০ 


শি তোমার সৃষ্টির মহান খোদা সত্য-দীন ইসলামের পরে 
স্বয়ং তিনি বিভু । জঘন্য সব উক্তি ছুড়ে 
আহসান উল্লাহ /সদস্য % ০০ তুমিও ভাই মহৎ জ্ঞানী নাস্তিক ও মুরতাদ | 
শিক্ষাকে করো না অবহেলা প্রকাশ কর ইলম, গগণ-চুম্বী মর্যাদা যার 
করো তোমার অলসতা কে আল্লাহ তাআলার মহাবাণী বন্ধু যিনি খোদ বিধাতার 
মনে করো না তুমি শিক্ষা অন্ধ আল্লামা বিল কলম । রাসূল মুহাম্মদ | 
আসলে শিক্ষাই তোমার মেরুদণ্ড । গুণী বলে তোমার কালি যার পবিত্র রূহের প্রতি, 
শিক্ষাই তোমার সুনাম তোমার দ্বারা কত লোকের কোটি প্রেমাম্পদ | 
শিক্ষা ছাড়া তোমার জীবনে ভাল হয় যে চরিত্র । সেই রাসূল এট ও দীনের শানে 
আসবে যত দুর্নাম | কলম তুমি অতি ক্ষুদ্র হানছে পাপিষ্ঠ, অধম জনে 
শিক্ষা তোমার স্বপ্নদাতা দু-তিন টাকা মূল্য কটু বাক্যবান । 
বিশ্বজয়ের জন্য পৃথিবীতে কোনো কিছু উধ্বপানে ছিটাচ্ছে থুক 
শিক্ষা পেলেই হবে তুমি নাই যে তোমার তুল্য | নষ্ট করছে নিজেরই মুখ 
ধন্য তব ধন্য । লেখক হবার প্রচুর আশা কুড়াচ্ছে অপমান | 
তুমি হবে সবার সেরা লিখতে থাকি দৈনিক, আল্লাহ তোমার জমিন-বুকের 
শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে বুক ভরা আশা আমার অগনন নিয়ামত ওদের 
জাতি তোমায় দিবে ডাক হব কলম সৈনিক | আর দিও না আর । 
সব সমস্যার সমধানে | ঘৃণ্য, খোদাদ্বোহী ওরা 
হুমাইরা /সদস্য % ১০ ওদের করে দাও ছারখার । 
মিজানুর রহমান ।সদস্য % ১৯) ক্ষোভে-দুঃখে বিষন্ন মন 
কলম তোমার কৃতজ্ঞতা নবীর শানে কেন এমন 
ভোলা যায় না কভু, বিশ্রী অপবাদ! 
কৌতুক তিন বিদেশির কথোপকথন 
কাল রূপান্তর আমেরিকান বন্ধ ১৬৮ ৮০8 দেশে 
শিক্ষক : রিফাত! গতকাল তোমাদেরকে ব্যাকরণে 'কাল ইংরেজ বন্ধু ০৬ 
সম্পর্কে যা কিছু পড়ালাম, মোটামুটি বুঝে আসছে আমেরিকান বন্ধু : ধরো, দুই আঙ্গুল নিচ দিয়ে হবে । 
তো? ইংরেজ বন্ধু : জানিস কি? আমাদের দেশে সাগরের 
রিফাত : জি, স্যার, বুঝে আসছে । তল ছুঁয়ে সাবমেরিন চলে । 
শিক্ষক : তাহলে বল তো, “আমি পেটভরে ভাত খেয়েছি, বাংলাদেশি বন্ধু 


এ বাক্যটাকে ভবিষ্যতকালে কিভাবে রূপান্তর ইংরেজ বন্ধ 


করবে? বাংলাদেশি বন্ধু 
রিফাত : স্যার, শিগগিরই আপনি টয়লেটে যাবেন । 
বাকি দুই বন্ধু 
সংগ্রহে: আবদুজ জাহের (রাশেদ) বাংলাদেশি বন্ধ 
/সদস্য £% ২২1 
অক্টোবর”১৩ 


৮০. মুহাম্মদ আলমগীর বিন রফিক উদ্দীন, জামিয়া ইসলামিয়া 


পটিয়া, রুম 7 ৭, তিবিবয়া ভবন (২য় তলা), পটিয়া 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


৮১. আমানাউল্লাহ আমান, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 


২, কসরে শেমালী (শিক্ষাভবন, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


৮২. মুহাম্মদ আনিস উল্লাহ, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 


৭, তিবিবয়া ভবন (২য় তলা), পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


প ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম' 
বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাগিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 


গ্রহণযোগ্য নয় । 

ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে | 

নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মােট (৩য় তলা) 


১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 71115707171. 100)2771011. ০077 


সদস্য কুপন 


.. থানাঃ. 


রিভার কর্তৃক পুরণ] 


সাক্ষর 


শ নবনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষকারযক্রম পরিচালনা 

্- শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ " সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 

্- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্ত্ররী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা 
শ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান 

শ- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


*্ সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা "*নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 


[তাসহলী বিভাগ] 


'্ উনৃত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 


£ ৮০০/১০০০ 
£ ১০০/১৫০/২০ 
2 ১২০০/১৪ ০০ 


? মাওলানা 
২৩ জেনারেটর ফি: ৫০ 


পরিচালক : 


মুহাম্মদ ইয়াছিন 
০৯৮৯২৩-০৫ ৭৯৫৮৯ 


পরতষ্ঠানের তন্বীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশযহণের সুব্যবহা [নে 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম । ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


| আলেম ভুহেরা আশ্তার শাহীন 


১ ০৯১৮৩৪০-৯৮৮৬৫০ 


১. পপ 
দিয়েছে? [_] আবদুল ফাত্তাহ সিসি _] জন কেরি 
বারাক ওবামা | 

২. গণতন্ত্র মানে সোজা কথায়, জনগণের জন্য জনগণের 
দ্বারা জনগণকে লাঠিপেটা করা 1” কে লিখেছেন? 
অস্কার ওয়াইন্ড [_] ত্যাব্রাহাম লিংকন [| শফিক 


রেহমান । 

৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইজতিহাদের 
যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম হওয়া সত্তেও কোন মাযহাবের 
তাকলীদ করতেন? [_] হাম্বলী মাযহাবের [_] হানাফী 
মাযহাবের [_] শাফেয়ী মাযহাবের 

৪. কোন কবি প্রাথমিক পর্বের কবিতায় কিছুটা বামপন্থী, 
বাস্তব সচেতন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছিলেন? [| কৰি 
ফররুখ আহমদ [] কবি শামসুর রহমান [|] কবি 
কাজী নজরুল ইসলাম | 

৫. ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন রচিত “মহানবী র্রঞ্-এর 
বিদায় হজের ভাষণ” বইটি কখন প্রকাশিত হয়? [] 
জুলাই ২০১৩ [| আগস্ট ২০১৩ [| সেপ্টেম্বর 
২০১৩ । 

৬. আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে কত কিলোমিটার? [] ৩ 
লক্ষ কি. মি. [] ৪ লক্ষ কি. মি. |] ৫ লক্ষ কি. মি. | 

৭. আমাদের সৌরজগত যে গ্যালাক্সিতে অবস্থান করে সেই 


গ্যালাঞ্সির নাম- [] এন্দড্রোমিভা |] মিক্কিওয়ে [| 
কোনটিই নয় । 
শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 
আগস্ট”১৩ সংখ্যার সমাধান: 


কথায় কথায় উত্তর: ১. সুরা আল-বাকারা, ২. মুফতী 
আজিজুল হক এঞ্রজ্ছু, ৩. ২০০০ সাল, ৪. ৫১.৭৩ শতাংশ, 
৫. ভিরাথুকে, ৬. ৪ ভাগ, ৭. ১৪৯,৬০০,০০০ কি. মি. । 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. বৃষ্টির ঝাপট; ২. টুকরো অংশ, ফ্যাশনের 
ধরণ (চুলের ছাট); ৩. ফর্সা; ৪. মূল, শিকড়, ভিত | 


উত্তর শ1৩ 


র নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর'১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্বর”'১৩ সংখ্যা থেকে খুজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 


অক্টোবর”১৩ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
০ মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কীর: ৯ ৬০-৭০ মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পাঞ্রকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 

১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 


প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 


৭. উত্তরপত্র পাঠানোর ঠিকানা: 
প্রতিযোগিতা", মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম-৪০০০ 


আগস্ট*১৩ বিজয়ীগণ: 

১. হুমাইরা [সদস্য % ১০) 

২. রিদয়ানুল হক শামসী !সদস্য % ৩৫] 

৩. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ মোবারক ।সদস্য ₹% ৬৯] 


এ ছাড়া আরও যারা অংশগ্রহণ করেছ: 
ওয়ায়েজ উদ্দীন প্রমুখ | 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


।॥ আত্তার্তহীদ ৫৩ 


সম্ভব: ড. আফম খালিদ 
ওলামায়ে দেওবন্দের বিপ্লবী এতিহ্য ও চেতানায় উজ্জীবিত 
একদল কওমি অনলাইন ত্যাক্টিভিস্টদের উদ্যোগে “চেতনায় 
রেশমি রুমাল” নামে একটি নতুন অনলাইন ত্যাক্টিভিস্ট 


গ্রুপের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রুপের 
আত্মপ্রকাশ উপলক্ষ্যে আজ ৬ সেপ্টেম্বর”১৩ শুক্রবার 
চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সকাল ১০ ঘটিকা থেকে 
দিনব্যাপী কর্মশালা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা 
হয় । এতে প্রধান আলোচকের বক্তব্যে বিশিষ্ট ইসলামি 
চিন্তাবিদ, গবেষক, কওমি তাত্ত্বিক ও চট্টগ্রাম ওমর গনি 
এমইএস বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. 
খালিদ হোসেন বলেন, “অনলাইন প্রযুক্তির মাধ্যম ব্যবহার 
করে সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তরুণদের 
সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে । ফেসবুক, টুইটার রগ 
ও নিউজ পোর্টাল কেবল বিনোদন নয়, বৈশ্বিক জ্ঞানার্জনের 
গুরুত্পূর্ণ হাতিয়ার | অন্যায়ের প্রতিবাদ, ্যায় বিচার, 
মানবাধিকার, মাদকের অপব্যবহার ও আইনের শাসন 
গেলে সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব ।' 
ড. খালিদ বলেন, “র্রগার, ফেসবুক ব্যবহারকারী ও 
অনলাইন ত্যাষ্টিভিস্টদের অবশ্যই লেখা পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে 
ভদ্রতা, শালীনতা ও রুচিশীলতার প্রতি যত্রবান হতে হবে । 
প্রতিটি মন্তব্য যুক্তিভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর হওয়া বাঞ্চনীয় । 
ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে সহনশীল পরিবেশ গড়ে 
উঠে না। আক্রমণাত্মক মন্তব্যে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে; 
এতে করে আমরা বন্ধু হারাবো | শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও 
আধ্যাত্মিক সাধনায় যেসব আলেম, পীর-দরবেশ, মুফতি- 
মাশায়েখ কৃতিত্পূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের কর্মময় 
জীবন সাধনা সম্বলিত নিবন্ধ বেশি বেশি করে 
উইকিপিডিয়াতে ঢোকাতে হবে ।' 
সভার প্রধান অতিথি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের 
কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কেএম আতিকুর 
জাতির বিরুদ্ধে সক্রিয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে । ফেসবুক- 


অক্টোবর'১৩ 


টুইটার ও অনলাইন ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস ও 
আদর্শ প্রচার-প্রচারের একটা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হতে পারে উল্লেখ 
করে তিনি বলেন, ফেসবুক/অনলাইনে ধর্ম ও দেশবিরোধী 
অপপ্রচার, হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো কোনো মেনে নেওয়া যায় 
না। 

আলহাজ মুহাম্মদ আল-ইকবালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক লিখনীর ব্যবস্থাপনা 
সম্পাদক এবিএম শিহাব উদ্দীন শিহাব, আলহাজ আবুল 
কাশেম মাতববার, মাসিক মদীনার পয়গাম পত্রিকার 
সম্পাদক শহীদুল ইসলাম কবির, প্রাবন্ধিক কাজী সাইফুল 
হক, মাওলানা মুফতী দেলাওয়ার হোসাইন সাকী, মুহাম্মদ 
শোয়াইব, মু. সগির আহমদ চৌধুরী, ছাত্রনেতা ইঞ্জিনিয়ার 
মুশতাক আহমদ, ইবাদ বিন সিদ্দীক, তাজুল ইসলাম 
শাহীন, তারেক আজীজ, রাফসান খান, এইচএম জিয়াউর 
রহমান, মাহমুদুল হাসান ও গিয়াস উদ্দীন প্রমুখ | 


নিকাব পরায় ছাত্রী বহিষ্কারের দুঃসাহস 
দেখে স্তভিত: ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম 
সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপিকা 
ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম বলেছেন, নিকাব এবং বোরকা 
নিয়ে গত সাড়ে চার বছরে বাংলাদেশে কোনো কোনো 
স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেসব ন্যান্কারজনক 
কর্মকান্ডে মেতে ওঠেছেন, স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত 
এমনটি ঘটেনি । 

প্রকাশ্যে কুরআন ও ইসলাম এবং পর্দাসহ অন্যান্য ধর্মীয় 
স্পর্শকাতর বিষয়ে লাগামহীন বক্তব্য দিয়েছেন । এসব 
দেখে উৎসাহী হয়েছে ইসলামের শক্ররা এবং বিদেশী 
প্রভুদের সেবাদাসরা | 

ম্প্রপ্রতি ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে হাফসা ইসলাম নামে এক 
শিক্ষার্থীকে হিজাব পরার কারনে বহিস্কার করা হয়েছে । 
কাজটা নীতিগতভাবে অন্যায় । বাংলাদেশের কোন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্রেস কোড নেই । 

তাহলে কিভাবে হিজাব পরার কারনে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রীকে বহিস্কার করলো তা বোধগম্য নয় । 
এভাবে একজন ছাত্রীর ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। 
এটা ঠিক হয়নি । মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে এমন 
দুঃসাহস দেখে আমরা স্তভিত ও ক্ষুব্ধ । 

নারীদের পোশাক নিয়ে আলোচনা তাদের উপরেই ছেড়ে 
দেয়া উচিত । তাদের পোশাকের পছন্দ সম্পূর্ণরূপে তাদের 
নিজেদের, তখনই সেটা পূর্ণ-স্বাধীনতা ৷ তর্ক বিতর্ক করে 
হিজাব পরা উচিত কি উচিত না, সেটা স্বাধীনতার পরিপন্থী 
অথবা পরিচায়ক কিনা এসব বিচার বিবেচনা করা বাহুল্য 
এবং এ ধরনের আলোচনা তাদের স্বাধীনতাতেই আঘাত 


করে । 
। আত্তার্তহীদ ৫৪ 


2) রণ 
৮1 ₹্৯: 
24 

রঃ /৫ & 
£ টি ১ | 
গৈ ₹১477 [71 
1 টা. - ৪ 


ছাত্রদের পু 
পরিচালকের নসীহত 

৪ সেপ্টেম্বর'১৩ বুধবার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম 
বোখারী (দা. বা.) জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন । তিনি 
বলেন, বর্তমান বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ওপর নিযতিন- 
নিপীড়ন চলছে । মিসরে মুসলমানদের রক্তের বন্যা বয়ে 
যাচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতিও তেমন ভালো 
নয়। বিশেষ একটি মহল ওলামায়ে কেরামকে জঙ্গিবাদী 
নামে আখ্যায়িত করছে । অন্যদল তাদেরকে মাঠে নামিয়ে 
নিজ স্বার্থ উদ্ধার করতে তৎপর । আমাদেরকে আগামী এক 
বছর খুব সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করতে হবে | লেখা- 
পড়ায় মনোযোগী হয়ে নিজেকে যোগ্য আলিম হিসেবে গড়ে 
তুলতে হবে এবং জামিয়া থেকে ফারেগ হয়ে সমস্ত 
অপশক্তির মোকাবিলা করতে হবে । 


“শিয়া মতবাদ" বিষয়ক বিতর্ক সেমিনার 
২৪ আগস্ট'১৩ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
দারুল হাদীস মিলনায়তনে শিয়া মতবাদ” শীর্ষক এক 
সেমিনার তর্ক ও তাফসীর বিভাগীয় প্রধান বহু গ্রন্থপ্রণেতা 
শারিহুল হাদীস আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.)-এর 
সভাপতিত্ে অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 
জামিয়ার শিক্ষাপরিচালক বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ 
আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) বলেন, শিয়ারা 
হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত ফতোয়া মতে 
কাফের | কারণ তারা কুরআনের বিকৃতিতে বিশ্বাসী এবং 
রাসূল এ্্ট-এরএর পরই হযরত আলী ঞ্ক্ট-কে খলীফা 
হওয়ার যোগ্য, ইসলামের প্রথম তিন খলীফাসহ সকল 
পোষণ করে থাকে । তারা ইহুদি-খিস্টানের দালাল, তাদের 
এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সদা মরিয়া | 


অক্টোবর”১৩ 


আহলে হাদীস বিষয়ে বিত্ক অনুষ্ঠান 
৯ সেপ্টম্বর'১৩ সোমবার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার দারুল হাদীসে আহলে হাদীস বিষয়ে এক বিত্তক 
সেমিনার জামিয়ার তর্ক ও তাফসীর বিভাগী প্রধান শারিহুল 


_. হাদীস আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.)-এর সঞ্চালনায় ও 


জামিয়ার প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী হাফেজ 


_ আহমদুল্লাহ (দা. বা.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম 


কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । আর মাযহাব 
মানার অর্থ হচ্ছে সৃক্ষ্াতিসুক্ম বিষয় যা কুরআন-হাদীস 
থেকে সাধারণত সরাসরি অনুধাবন করা যায় না, সে বিষয়ে 
পুববর্তী আলেমগণ যাদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা 
(মাসায়েল বের করা) ছিল; তারা যেরূপ অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন সে অনুসারে আমল করা । আর হানাফী মাযহাবের 
৮ 
| 


খানাকায়ে আজিজি উদ্বোধন 

১১ সেপ্ম্বর'১৩ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুজ্জমান আল্লামা মুফতী আজিজুল হক এ্র- 
এর তরীকার প্রসারে একটি খানাকা উদ্বোধন করা হয়েছে। 
এ উপলক্ষ্যে জামিয়ার শিক্ষাপরিচালক আল্লামা মুফতি 
শামসুদ্দীন জিয়ার সভাপতিত্বে একটি ইসলাহী মসলিস 
অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামিয়ার প্রধান 
পরিচালক আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী 
(দা. বা.) বলেন, তাসাউফের শুরু তাসহীহে নিয়তের 
মাধ্যমে আর শেষ ইহসানে গিয়ে । একজন আমাকে প্রশ্ন 
করল, শরীয়ত আর তরীকতের মধ্যে পার্থক্য কী? আমি 
তরীকত | সুতরাং আমাদেরকে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটা 
কাজে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে । 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমাদুল্লাহ 

সাহেব হুজুর অসুস্থ: দুআ কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি ও 
মুহাদ্দিস, হাফেজ্জী হুজুর এঞজ্-এর সুযোগ্য খলীফা আল্লামা 
মুফতী হাফেয আহমাদুল্লাহ (দা. বা.) দীর্ঘদিন ধরে বাত- 
ব্যাথা ও বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন । 
এদিকে গত ১৬ সেপ্টম্বর আসরের নামাযের পর বিরামহীন 
দারস-তাদরীস, তাসনীফাত ও সামাজিক বিভিন্ন জটিল 
সমস্যার সামাধান ও ব্যক্তিগত আমলে মশগুল থাকায় 
আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন । হুজুর তার অসংখ্য শিষ্য ও 
শুভাকাজ্মীদের কাছে বিশেষ দুআর আবেদন জানান । 


জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


-॥ আত্তান্তহীদ ৫৫ 


ক্যাঙসার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যানসার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে | 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাসার আজ আর দৃরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ্‌” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন | যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ॥ 
প্রবীণ ভা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যাসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫€৫ 
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